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লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে 


শিল্পী ও লোক্হাহিতেত বিশোহ্যত,। 
শাালেদ চোখকে 


গ্রহ্থারগের প্রানে 


প্রবীণ লোকদংস্কতিবিদ: শ্রীযুক্ত রামশণ্কর চৌধুরী সুদীর্ঘ সময় ধরে 
বাংলার কৃষ্টিকলার সন্ধান ও মুল্যায়নে ব্যাপ্ত আছেন। “লোকসঙ্গীত 
প্রসঙ্গে” তাঁর সাম্প্রতিক গ্রম্ছ ; এর মধ্যেও তিনি শিজের চর্যা এবং পাশ্ডিত্যের 
স্বাক্ষর সুষ্ঠূভাবেই রেখেছেন যে, সেকথা প্রশীতিময় আনদ্দের সঙ্গে ন্বীকার 
করতেই হবে। তাঁর প্বতণ গ্রম্ছ “ভাব ও উস” গবেষণার লব্ধফল 
হিসেবে এক দময়ে সবশেষ খাতি অর্জন করেছিল । বতর্মান বইটি তথ্জ্ঞানের 
ভিত্িকে স্থিত করে তততপ্রজ্ঞাকে সৌধ হিসেবে গড়ে তুলেছে। লোকসণ্গণত 
বিষয়ে প্রয়াত বন্ধ :হ্মাঞ্গ বিশ্বাস, সুকুমার রায়, বুদ্ধদেব রায়-প্রমূখ 
বিশেষজ্ঞরা যে-সমস্ত সমৃদ্ধ গ্রম্ছ চিখেছেন, সেই ধারাতেই রামশম্কর বাঝুর 
বইটিও সর্বশেষ সংযোজন এবং অবশাই অত্যন্ত মুল্যবান অবদানরূপে এটি 
গণা হবে। 


বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে প্রচ্পিত বহুবিচিত্র লোকসঞ্গণতের মৌলিক 
রূপাটিকে লেখার যধো অন্বেষণ করেছেন রামশগকরবাব | তাঁর গবেষক-মনটির 
পুষ্টিবিধান করেছে সমাজ-ও-রাজনশতির চেতনাসমৃদ্ধ যেমানসটি, এই 
অনুসন্ধিৎসার মধ্যে তারও প্রতিফলন ঘটেছে। বচ্তুতপন্গে দেশ এবং মানুষের 
আর্থসামাজিক পটভুমিকাটি সম্বন্ধে প্রগতিমহখন একটি দৃষ্টিভঙ্গি না 
থাকলে যে পাঁতাপততাই কোনো মানবাবিদ্যারই মর্মগভগরে পৌস্ছনো যায় না 
সেই নিগব্চ সত্যটি এখানে একাম্তভাবেই ম্মরশষোগ্য । তাছাড়া রামশণ্কর 
বাবু শুধুমাত্র লোকপংস্কৃতির গবেষক কিংবা সমাজচেতনা সম্পন্ন রাজনশততির 
মানুষই নন। তিনি সুকৃতী কথাশিল্পীও। তাঁর শিল্পণ-প্রাতভারও 
থোচিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই বইয়ের মধ্যে। এ হলো প্রততভা এবং দক্ষতার 
ত্রিবেণী সঙ্গমের মতো । 


বাংলার লৌপিক বর্গের সঞ্গধতের সমস্ত ধারার সম্পর্কে এই বইতে 
আলোচনা করা হয়নি । কয়েকটি বিশেষ পর্যায়ই এর মধ্যে বিশ্লেষিতঃ আর 
তারই প্রেক্ষাপট হিপেবে লোকদংদ্কৃতির মুল তত্বগুদিল সম্বম্ধেও লেখক অনেক 
কিছুই লিপিবদ্ধ করেছেন । হয়ত তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্বদ্ধেই সকলে 


এঁকামত্য পোষণ করবেন না-_সমাজবিজ্ঞানের কোনো শাখার ক্ষেত্রেই সেটা 
সম্ভবপর বলে মনে করা যায় না যে, তাও এখানে বলতে হয়। কিম্তু সিদ্ধান্ত 
যা-ই হোক, বিশ্লেষণের পরম্পরা যাঁদ যুতিখদ্ধ হয়, তাহলে একমত না হলেও 
শ্রদ্ধার স্গে সেঁটকে মেনে নেওয়া মল্ভব। রামশত্কর বাবুর এই বইয়ের 
ক্ষেত্রেও সেটাই হবে; এমনই প্রত্যাশা কার । 


নন্দগে!পাল সেনগুপ্ত 


২১/১১ রসা রোড লাউথ থার্ড লেন 
টালিগঞ্জ 

কলকাতা-৭০০০৩৩ 

১৫ জুলাই) ১১৮৮ 


নিবেদন 


আমার “ভাছু ও টু” গ্রন্ছখানি ছাত্র শিক্ষক অধ্যাপক ও [বিশেষজ্ঞ 
মহলের নিকট যে সমাদর লাভ করেছে; তাই আমাকে এই গ্রম্হটি লিখতে 
প্রেরণা জোগায় । এর প্রবন্ধগুিল সতাঘুগ দৈনিক পাত্রকার রাববাসরয় 
সংখ্যায় ও গণনাট্য সংঘের মুখপত্র গণনা পাত্রকায় পৃবেই প্রকাশিত 
হয় । গ্রন্ছে হুবহু ওই লেখাই নেই । প্রবম্ধগহলিকে আরো বস্তািচ্ঠ 
করবার জন্য কিছু যোগ [বতয়াগ করতে হয়েছে । 


ফোকলোরকে জা প্রাচীন এ্ীভহ্য বলেই যে গণনা কারি তা নয় । 
ফোকলোর যে শোধিত শ্রেণীর সংগ্রামের হাতিয়ার হয়েও কাজ করতে 
সমথ+, এই দৃম্টিভঙ্গি থেকেই প্রব্ধগুিল লিখবার চেম্টা করেছি । 
কতখানি সাক হয়েছে তার বিচারের ভার পহধী মহল করবেন । 


নাগাদের সংস্কৃতি বিষয়ে অনেকেই আমরা যা জানিন তা সম্পূর্ণ নয়? 
বত'মানে তদের অতাঁত সংস্কাতর খুব বেশি পারচয় পাওয়া যায় না। 
পেই কারণে নাগাদের লোকসম্গীত বিষয়ে আলোচনা করেছি । 


মাকপবারীদের নিকট ফোকলোরের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে 
এগ্গেলসের ফো কলার চচণ প্রবন্ধটি [লিখিত হয়েছে । 

এই গ্রন্ছের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধের 
পাহাত্যক দাংবাদিক ও রৰাীম্দ্র-বিশেষজ্ঞ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত । তাঁর 
কাছে আম চিরকৃতজ্ঞ থাকলাম । 


ক বন্ধু শ্যামদম্নর দে'র প্রেরণাও এই গ্রম্ছ [লিখতে সাহাধ্য করেছে, 
তাঁর (নিকট খণ ম্বীকার না করেথাকা যায়না । অনুজ বন্ধু এবং লোক- 
সাহতা বিশেষজ্ঞ ডঃ পঞ্লব সেনগণপ্ত তাঁর অমুল্য উপদেশ এবং কিছ 
কিছ ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন । গ্রন্হাটি প্রকাশে নানাভাবে 
সাহাব্য করেছেন কা অধ্যাপক পার্থ রাহা । তাঁদের কাছেও আমি 
খণশ থাকলাম | আমার .কমরেড, গণনা পাত্রকার অন্যতম সম্পাদক 
শাশ্তষয় গৃহও পান্ডুলিপির কিছু কিছু জায়গায় সংশোধনে লাহ্থাষ্য 


করেছেন ৷ আমার প্রতি তাঁর ভালোবাপার কোনো পরিমাপ হয় পা । 
সর্বশেষ চিরকৃতঙ্ঞ থাকলাম ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিঃ" 
এর নিকট । অমন একটি খ্যাতনামা প্রকাশন সংস্থা যে আমার গ্রম্ছ 
প্রকাশ করবেন, এটা ছিল ছুরাশা। জণবনে এর থেকে বড়ো সম্মান 
আর কি হতে পারে! 


আসানসোল র1/মশঙ্কর চৌধুরী 
২৮ ৯০৯ ৮৮, 


প্রকাশকের বতব্য 


রামশম্কর চৌধুরী সুদশর্ঘকাল ধরে শামক ও সাংস্কৃতিক আন্দো- 
লনের স্গে যুক্ত । এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুত্রে তাঁকে যেতে 
হয়েছে নানা এলাকায়, মিশতে হয়েছে বিভিন্ন মানুষ ও গোষ্ঠীর সঙ্গে। 
ফলে তাঁর জমার থলিতে জমেছে জাতি-উপজাতির সংস্কৃতির বিভিন্ন 
খবরা-খবর আর অজ-ন করেছেন অভিজ্ঞতা । সেই আতিজ্ঞতার আলোতে 
তিনি ?লখেছেন অনেকগুলি প্রবন্ধ যা একান্তভাবে লেখকেরই মত । 
সংস্কৃতির আিনায় লোকসঙ্গীত ও লোক সংস্কৃতির বিশেষ মূল্য রয়েছে, 
তাই আমরা লেখকের দশর্ঘ পাঁরশ্রঘ ও আঁভিজ্ঞতায় লেখা [বাভিন্ন প্রবন্ধ- 
গু একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করাছি। প্রসঙ্গত জানাই যে মুল 
পাস্ডালপিটি পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা 
প্রয়াত কমরেড শাশ্তিময় গুহ ও ডঃ পল্লব সেনগণপ্ত গভীর নিষ্ঠায় 
দেখেছেন ও মতামত দিয়েছেন । সেই একই পথ অনুসরণ করেছেন কবি 
অধাপক পার্থ রাহা । তিনি শুধু পাম্ডলাপর ক্ষেত্রেই নয়, মহদ্রণের 
ক্ষেত্রেও প্রভূত সহযোগিতা করেছেন। 


শ্রদ্ধেয় নন্দ গোপাল সেণগন্প্ত ও শাশ্তিময় গুহ আজ আর আমাদের 
মধ্যে নেই । তাই তাঁদের স্মরণ করে পল্লব সেনগহপ্ত ও পার্থ রাহাকে 
আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই । 

আশা করি বহাঁট লোকসঞ্গণত সম্পকে অনুসম্ধিংস্‌ পাঠকের 
প্রয়োজনে লাগবে । 


মার্চ ১৯১১ 


ন্াকগঙ্গীতের উৎস আন্কধানে 


মানুষ তার সৃষ্টির আদি থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই শুধু নয়, 
গ্রামে প্রকৃতিকে পরাভুত করে বিজয়ী হয়ে বেচে আছে। এই বাঁচার পথে 

এগিয়ে যেতে যেতেই সে করেছে নুতন নৃতন সৃ্টি। নব-সৃ্টর মহানম্দে সে 
অগ্রসরমান ; এই অগ্রগািতার কোন অধায়ে লোকপঙ্গশতের স্টি ঘটেছিল 
অর্থাৎ তার উৎসটি কোন সমাজ-কম্দর থেকে আবির্ভূত হয়েছিল তাই খ*জে 
বের করাই আমাদের লক্ষ্য এবং কেনই বা সঙগাঁতের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল 
তাও জানা দরকার, মুলত এটিই প্রধ্যন | যাৰ এর প্রয়োজন না থাকত তবে তা 
সৃষ্টি করার চাহিদাও থাকত না। 

এই বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে আবাশাকভাবে আমাদের মাক“স- 
এঞ্গেলস-এর নির্দেশিত বৈজ্ঞানিক পথেই অগ্রসর হতে হবে; এ ছাড়া অন্য কোনো 
পথ নেই । যাই হোক গান নাচ চিত্র ইত্যাদি বা কাব্য, কাহিনশ যাই কিছু বলি 
না কেন, সবই মানস সৃ্টি। বৈজ্ঞানিক বিচারে “মন”? ও বাস্তব, তা আধ্যাত্তিক 
নয় । 

এই মানস আবার কি' উপায়ে ইঞ্হাসের কোন সমাজে বা পষণায়ে স্ট 
হয়েছিল তাও জানা প্রয়োজন। 

এতিহাটসিকগণ সমাজকে বিভক্ত করেছেল তিন ভাগে, যথা--১) প্রাচীন 
ষুগ”+ ২) মধ্যষুগ" (৩) আধুনিক ফুগ। কিল্তু মার্কস-এস্গেলস মানবসমাজকে 
ভাগ করেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। এদের বিচারে মানুষের 
জিকা উপায়ের পদ্ধতিই সমাজকে মুলত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছে । 

১) আম সাম্যতশ্ত্রের ষুগ 

২) দাস প্রথার ষুগ 

৩) সামন্ততম্ত্রের ফুগ 

৪) পু-জিতন্ত্রের ফুগ 

৫) সমাজতন্ত্রের ফুগ। 

ষুগের এই পরিবর্তন মানুষই করেছে, দেবতা নয়, কেমন করে করেছে তা 
আজকার দিনে ব্যাখ্যা করার খুব প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না” তবুও 
সংক্ষেপে কিছু না বললেও চলে না। 


মনুফোতর জীব পরিবেশের উপর নিভরশশল অর্থাৎ ০০০1০৪১-ই প্রধান, 
কিম্তু মানুষ পাঁরবেশ বিজ্ঞানকে অবলম্বন করেই বাঁচতে পারে না, তাই তার 
নিজ প্রয়োজনে পরিবেশবিজ্ঞান রূপাম্তারত হয়েছে অর্থ-বিজ্ঞানে । 

ফেডারিক এছ্গেলস শিল্পের ভিত্তি রূপে শ্রমের ভুমিকাকেই স্থান 
দিয়েছেন ।১ 

বর্বর বা বিষাদ যুগেই মানৃষ তার শ্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাতের ব্যবহারও 
করতে অভ্যান্ত হয় । এবং এই হাতের বাবহারই আবার জীবনধারণের উপকরণ 
সংগ্রহে সাহায্য করে উন্নত উৎপাদন যশ্ত্রের আবিচ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বা 
আবিচ্কারের পূর্বে চৈতন্যেরও সৃষ্টি করে, কাজেই এই যাঁদ বলা যায় শ্রম+ শ্রম 
হাত, শ্রম+ শ্রম+শ্রষগত সহযোগিতা_ভাষাঃ তৎসম্বন্ধীয় বিকাশ তাহলে 
হয়ত ভুল বলা হবে না। 
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যাই হোক ভাষা আদিম-সামাতন্ত্রী যুগেরই দান। যে যুগের সঙ্গে একটা 
বৃহৎ স্থান আনুমানিক লক্ষ বৎসর বপন বর্বর বা নিষাদ যুগ বলে চিহ্িত 
হয়ে আছে । উপরিউক্ত প্রথম সমাজ স্তরে যে তিনটি বিভাগ, এবং তিনটি 
বিভাগের ফে পরিচয় এবং যে মৃূল বি্লবাত্মক আবিষ্কার ঘটেছিল তার পাঁরচয় 
এগ্গেলস সংক্ষিপ্তকরণ করে উল্লেখ করেছেন এই ভাবে » 
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বর্বর যুগের অনাস্তরগরিল বাদ দিলে একেবারে নিচু শুরে মাটির পানর 


১৬ 


আধিচ্কত হয়। আগুনের আবিচ্কার পূর্বেই হয়েছিল এবং এই কারণে 
খাদ্যাভ্যাসের পারবর্তনও ঘটেছিল । এখন থেকে সংগৃহীত বা শিকারলব্ধ 
মাংপ বা মাছ আগুনে ঝলসে খাবারই রীতি ছিল। পশুকে গৃহে পালনের 
প্রয়োজনীয়তা এই সময়েই উপলব্ধি হয় । চাষ শুরু হয় যখন, তখন বর্বর যুগের 
মধ স্তর, এর ফলে খাদ্যাভ্যাসের পারিবর্ভন ঘটে । খাদা হিপাবে ধুধ ও মাংসই 
ছিল প্রধান । 

বর্বর যুগের উচ্চস্তরে লোহা গিয়ে অস্ত্রের ব্যবহার করা ইয়। লোহার 
লাঙলও বাবহৃত হয়। মহাপাশ্ডিত রাছুল সাংস্কত্যায়নের মতে এই সমাজের 
মানুষ'লপি আবিদ্কার করেননি! তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না 
তাদের গীত কৃশলতার কথা" বলেছেন, ছন্দ ও গীতে তেমন পারদ্শিতা ছিল 
নাঃ “অথবা ভইতে পারে তাহাদের গত কুশলতার পরিচয় আমাদের কাছে 
পেশীছে নাই”? ৪। 

ভারতবর্ষে চাষ যখন জীবন-ধারণের প্রধান অবলম্বন রূপে পাঁরগাঁপত হলো, 
তখন থেকে উৎপাদন বাবস্থার মধো পুরুষ ও নারীর শ্রম বিভাজনও যেমন হলো, 
তেমনি আবার উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে জাদু ক্রিয়াও শুরু হলো। গানও যে 
গত না হত তা নয়, কেন না জীদহ ক্রিয়া করতে গেলেও তার সঙ্গেই নৃতা ও 
সঙ্গীত যুক্ত ছিল বলেই মনে হয । 

জাদু, কামনা পুরণের অনুষ্গান বাতীত অনা কিছ? নয়। হাজার হাজার 
বছর অতিক্রমের পরে আজও ভারতবর্ষে এই জাদু টিকে আছে। টিকে 
আছে এই কারণেই যে এদেশে দীর্ঘকাল ধরে কৃষি সভাতাও টিকে আছে। 
উচ্চ বণ থেকে শিষ্ন বর্ণ? উচ্চ জাতি থেকে অতি পিছিয়ে পড়া জাতি-গোষ্ঠীর 
মধো জাদুর প্রভাব বহমান | 

নাগাদের একটি বিশ্বাস, শস্য ভাম্ডারের সামনের ঘোরাং এ প্রেমিক-প্রেমিকা 
রাত্রি যাপন করে তবে ভাম্ডারের শসা বৃদ্ধি হবে। 
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মাথা শিকারের সঙ্গেও মিশে আছে এই বিশ্বাস । 4.০, [01 10917 
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ঠিক এই বিশ্বাসে কিছুদিন পূর্বেও নরবি দেওয়া হতো। পশুবলির 
সঙ্গেও এই বিশ্বাস মিশে থাকা অসম্ভব নয় | 


১১ 


জলপাইগুড়ির এক গোষ্ঠীর মাহলাগণ অমাবস্যার রাত্রে মাঠে গিয়ে সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ হয়ে নাচ গান করেন_ এই অনুষ্ঠান করলে নাকি বৃষ্টি হয়। শুধু 
ভারতবর্ষে নয়, সব দেশেই এমনি সব জাহ্‌ টিকে আছে । জলপাইগহন্ডি জেলার 
উক্ত অনুষ্ঠানের মতোই মেকিকোর মেয়েরাও তা করে থাকেন । এরা পণযার 
রাত্রে চুল খুলে যাঠে গিয়ে গান করেন-_বিশ্বাস মাথার চুলের গোছার তো 
ফসল ফলবে। 

বাঙালী মেয়েরা যে ব্রতগুিল পালন করেন, তার সঙ্গে মিশে আছে একটি 
বিশেষ বিষয় । সে বিষয়টি হলো কৃষি সঈংক্রম্ত! এদেব বিশ্বাস এই ব্রতগহীল 
পািলত হলে উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধ ঘটবে | 

বৈশাখে_-গোকুল ব্রত । অম্বথ পট ব্রত 

ভাদ্দে- তিন কৃজারি ব্রত 

অগ্রহায়ণে--যমপুকুর ব্রত? তৃষ তুষাটিল ব্রত 

মাঘে-_তারণ ব্রত, মাঘমন্ডল ব্রত 

ফাজ্গুনে_ইতুকৃমার ব্রত, বপম্ত রায় ও উত্তম ঠাকৃরের ব্রত ইতাটি। 

ব্রতগুাল প্রাচীনতা সম্পকে অবশীম্ঘ্নাথ বলেছেন? “এই আদি অকাত্রিষ 
ব্রতগুল আতি প্রাচন-_আর্েরা এদেশে আস্বার আগে থাকতেই এ দেশের 
সাধারণ মানুষর্ধের মধ্যে প্রচলিত ছিল ।' 

ব্রতগহলি নিশ্চয়ই কামনা পৃরণের উৎসব বলাই বিধেয়। তবে একের কামন৷ 
নয়_দশের কামনা । 

একথা থেকেই বোঝা যায় সমাজের আপিমুরে সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান হলো এই 
ব্রতগৃলি। 

"একজন মানুষের কামনা এবং ভাব বিভা তাব ক্রিয়া ব্রত বলে ধরা যায় 
না, যা্দও ব্রতের মুলে কামনা চরিরতার্থতার জন্য ক্রিয়া” ব্রত তখন, যখন দশে 
মিলে এক কাজ এক উদ্দেশো করছে--” বোধ হয় এই জনো ব্রত শব্দটি বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ কারি, উপাসনাও কামনা পুরণের ক্রিয়া তাই বলে উপাসনা ব্রত নয় । 
কেন নয়? “একটি একের মধো*-****উপাসনাই তার চরম, আর একটি দশের 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত -"*কাযনার সফলতাই তার শেষ 1”৯ 

অনুষ্ঠান (105)-এর এইরূপই ব্যাখা দিয়েছেন শ্রীমতী জেন হারিসন্‌ | 
ক্রিয়া যজ্জে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন হয় দুটি গণের । একি আবেগের 
চাপ স্বিতীয়টি যৌথ ভাব । আদিম সমাজে এ দুটিই ছিল। এই প্রসঙ্গে ইনি 
বলেছেন-- 

“আদিম মানুষদের মধো বাষ্টির বাক্কিত্ব নেহাতই ক্ষীণ, সে হয়ত একা একা 


১২. 


উত্তেজিত অঞ্গভাঁঞ্গ করতে পারে, লাফিয়ে উঠতে পারে আনন্দে ভয়ে, কিম্তু 
পুরো গোষ্ঠী যতক্ষণ না এই ক্রিয়ায় মেতে উঠছে, ততক্ষণ তা ছন্দময় হবে না, 
তার মধ্যে সম্ভবত তীব্রতা থাকবে না।” (অনুবাদ--দেবীপ্রসাণ চট্যোপাধ্যায়, 
লোকায়জ দর্শন ১৫৪ পৃঃ )১০ 

আমাদের উদ্দেশা ব্রতের আলোচনা করা নগর, যেহেতু অবনীম্নাথ এগুদিলকে 
প্রাগার্য অনুচ্ঠান বলেছেন, তাই এগুলিকে গ্রহণ করে দেখতে চাই এর সঙ্গে 
গানের সম্পর্ক আছে কিনা । প্রাগা্ যুগের গান গাওয়া তো সম্ভব নয়। 
কিন্তু ব্রতগুতির সঙ্গে কিগান গাওয়া হয়? যদি হয় তবে ধরে তো নিতে 
পারি গান গেয়ে অনুষ্ঠান তখনো করা হতো | বলতে গেলে অনুচ্ঠানের থেকে 
গানের গুরুত্বই ছিল বেশি, তা বলবার চেষ্টা করব । 

আজো যে কয়টি ব্রত বেচে আছে-_-তাদের নশরসতাকে সরস করেছে ব্রতের 
গানগুটিলই | গান বাদ দিয়ে ব্রতানুষ্ঠান হয় লা, অন্তত আমরা হতে দেখানি। 
কাম। বস্তুটিকে লাভ করবার প্রয়াসে সকলে মিলে একই সূবে একই ছন্দে 
আম্দোিত হয়ে গান করবে, কামনা করবে, তন্ত্র নয় ম্ত্র নয়-_গান, গান আর 
গান। সুরের বৈচিত্রা তেমন নেই, অনেক সময় আবৃতিধমর্শ মনে হলেও সুর 
একটা থাকে। 

যেকালে এই ব্রতগুনিসির সৃষ্টি, সেই কালের মানুষদের অবসর বিনোদনের 
সময় যে ছিল তা হয়তো নয়। হয়তো গানগ£িলর মধ্যে সৌম্দষ-চেতনাও 
ছিল না, হয়ত ছিল আদিম পর্যায়ের । এই প্রসঙ্গেই ফিপার বলছেন £ 

৮/৯1 006 08৬10 01 10010910109 1194 11012 00 009 9101) 1০589701097 
2100 10011010681 9012 10 0০ ৮/100) 2109 25501096110 065116১১ ১ 

আদিম যুগের এই সঞ্গধতগ£লির সুরের ধারা যে একালেও এসে পেশীছায়নি 
তা বলা হয়তো যাবে না। সুরের অনেকটাই হয়তো মিশে আছে নাগা, হোড়, 
মুম্ডা, কোল, ভীল, খরবার. ভুমিজ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন জনজাতির 
মধো । ঠিক লোকসঙ্গীত আমরা যাকে বালি, তা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু 
লোকসঙ্গীতের আর্দিকাল বলা হয়তো অন্যায় হবে না। 

সমাজ এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকেনি । উৎপাদন শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
উৎপাদন সম্পকেবর পরিবর্তন হওয়ায় সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে, সমাজের 
রূপান্তর পৃশ্টিগোচর হয়। তৎসঙ্গে ভাবনা-চিম্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। 
এই বিশেষ মানিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বহিরাগত মানুষদের প্রভাবও 
থাকে ক্রিয়াশীল । 

অনেকের মতে ব্রাঙ্গণ-সাহিতোর সময় থেকেই শ্রেণী সমাজ ফুটে ওঠবার 
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লক্ষণ দেখা দিয়েছে । (লোকায়ত দর্শন-_দেধাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৬০৫)।১২ 
শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার ভারতবর্ষের ষুগগ্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে £ 

১) এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ (হরস্পা সভ্যতা ইহার এতদ্দেশীয় নিদর্শন 1) 

২) জন যুগের আর্ধ সমাজ । বৈদিক যুগের আর্ধদের প্রথম দিককার সমাজ 
এইরূপ ছিল--পিতৃপ্রধান, পশুপালক ও কৃষি-জন? বা ট্রাইবে নিবদ্ধ ; 
সম্পত্তি ট্রাইবগত নয়, বাক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ? শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে। 
এই “জন ষুগে'র আর্ে-রা তুলনায় হরপ্পা” সভ্যতার মতো উচ্চতর ও অগ্রসর 
সভ্যতার আধিকারণ ছিল না। অবশা বৈদিক যুগ শেষ হইতে না হইতেই 
সেই আদি সভাতার অনেক উপকরণ» অনুষ্টান ও প্রতিষ্ঠান আর্য সমাজ 
আত্মসাৎ কাঁরয়া লয়। ফলে "জন যুগের" পরিসমাপ্তি অচিরেই ঘটে 
বৈদিক যুগ" লম্পর্্ণ শেষ না হইতেই। অবশ্য কোন “জনপদ” বা 
ট্রাইবল. রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত পাই । 

৩) “সামন্ত যুগ” বা ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের সমাজ । এইরূপ ক্ষুদ্র 
কৃষক ও ক্ষুদ্র বাণকের আধিক্য সামম্ততন্ত্রের মৌলিক আধ্থক ব্যবস্থা 
বালয়া গণনা করা হয়। সেই বৌশিষ্ট্াই ভারতের সামম্ততম্ত্রে 
সর্বদ্বীকৃত বৈশিষ্ট্য । ইহা দেখা দেয় বোদিক যুগ শেষ না হইতেই__ 
যোদ্ধ শাসক ও পুরো1হত শ্রেণীর পান্বে তখন হইতেই দেখি বাঁণক 
শ্রেণীকে, ভূমিজ ও অন্তাজদের । (সংস্কৃতির বিম্বরূপ, প্‌ ৭৭-৭৮)১৩ 

এত দীর্ঘ বিবরণ না দিলেও চলত; ইচ্ছে করেই দিতে হলো এই কারণে যে 
বৈদিক যুগ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার পর্ব যুগ শেষ হয়ে যায়ীন। বরং 
দেখতে পাই এই যুগেও পুব্ষুগের সংস্কৃতিকে অনেকাংশে আত্মীকরণ করে 
নেওয়া হয়েছে। এই ফুগে কি সঙ্গীত ছিল? থাকলে তার রূপ কি ছিল? 
তার বিষয়-বস্তই বাকি ছিল? তার মধ্যে লোকায়ত ধান-ধারণার কি কিছু 
চিত্র পাওয়া যায়? 

বৈদিক ষুগকে জানার ছুটি পথ। প্রথমটি বৈদিক সাঁহিতা, দ্বিতীয়টি প্রত্ব- 
তাত্বিক উপাদান। সেই যুগের প্রত্ুতাত্িক উপাধধান এখনো হয়তো তেমন কিছু 
পাওয়া যায়নি, যা দেখে বলা যাবে, সেই কালের লোকায়ত শিল্পের অন্তর্গত 
স্গশত ছিল চিনা । কিন্ত্ত বৈদিক সাহিত্য যাঁদ আমরা দ্বচ্ছ দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক 
মন লিয়ে অধ্যয়ন কর তবে নিশ্চিত দেখব লোকায়ত ধ্যান ধারণার ছড়াছড়ি 
বেদের এই সবক্গৃতি শুধু তো মন্ত্র নয়, গানও । সামের সুক্গংিতে। 
গানই' গানগুলির ভাষা সৃলদিত হলেও বিষয়বন্তর দিক দিয়ে সেই অন্ন 
প্রাপ্তির উপায়। 


১৪ 


তন্মাদ হৈব বিছাদ্গাতা ব্রুয়াৎ 
|| ১৭৮ 11 
কং তে কাষমাগায়ানীতোষ হোব কামগানস্োেষ্টে 
ষ এবং বিদ্বান সাম গায়তি সাম গায়তি 
| ১1৭1৯ ॥| 
(লোকায়ত : দর্শন ১৫৬ প-) 
অর্থাৎ...সেই জন্য এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা বালবেন। তোমার 
কোন কাম্য বস্তুকে গান কারব, কেননা যিনি এই প্রকার জাশিয়া সামগান করেন 
তিনি কামগানকে শাসন করেন । (তর্জমা-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) হিউমের 
অনুসারে £ 101 001 1615 009 1910 01 ৮4110010601 015 ৫951193 0% 
5108108” দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কামগানদ্য ও আগায়ানি শব্দ দুটির অর্থ 
খোঁজার জনা তৎকালন মানুষদের ধ্যানধারণাগুদিলিকে মনে রাখতে 
বলেছেন 1১ & 
সামবেদের ছান্ধোগা ব্রাহ্মণে দশাটি অধ্যায় আছে । শেষ আটটি অধ্যায়ের 
নাম ছান্দোগ্য উপনিষদ । যাঁরা ছন্দ অর্থাৎবে গান করেন তাদের নাম 
ছন্দোগ। ছন্দোগাদগের ধর্ম ও শাম্ত্রকে ছান্দোগ্য বলা হয়। গান করবার 
সময় বীণা ব্যবহৃত হতো । 
এই উপনিষদের ২1৩1১) ও ॥২:৩২॥ গানে আছে :_-বৃষ্টিতে পঞ্চীবধ সামকে 
উপাসনা করিবে, বৃষ্টির পর্বে ষে বায়ু তাহা উত্থিত হয়। তাহাই হিংকার। 
বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাই উদ্গণথ, বিদহযৎ চমকায় ও গজন করে তাহাই প্রতিহার, 
বৃষ্টিপাত শেষ হয় তাহাহ নিধন, মিনি ইভ"ুক এইবূপ জাশিযা বৃম্টিতে পঞ্চ- 
প্রকার সামের উপাসনা করেন তাহার জন্য মেঘ বষণ করে এবং তিনি বর্ধণ 
করাইতে পারেন। (লোকায়ত দর্শন [ এর সঙ্গে কি জলপাইগুড়ি জেলার এক 
গোষ্ঠীর মেয়েদের অনুষ্ঠানের কথা উজ্লেখ করেছি তার দৃরাগত যোগ আছে ?] 
-দেবাীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৫৬ পৃ)১৫ 
শ্রীঅতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্বুভ্ষণ ও মহেশচম্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনহর্দিত 
ও সম্পাদিত উপনিষদ" (হরফ প্রকাশনণ) প্রকাশিত হয়েছে তাতে উদগীথের অর্থ 
করা হয়েছে এইরূপ £ উৎ গী-ও থ এই তিনটি অক্ষরকে নিয়েই উদ্গীথ । এরা 
ব্যাখ্যা করেছেন, প্রাণই উ, কারণ প্রাণ দ্বারাই সকলের উথান হয় ; বাক-ই গশ; 
কারণ বাক্যকেই গণী বলা হয়। অন্নই থি” কারণ এ সমস্ত অঙ্গেই প্রতি্টিথ 
(পৃ ৪২২) ১৬ 
এই উপানষদে আবার বলা হয়েছে, অন্নং নঃ ভগবান আপায়তু 1১* ছাশ্দো- 


১৫ 


গের ছাদশ খন্ডে কুকুর বিষয়ক উদ্গীঁথের উল্লেখ আছে । এক সময়ে দলভপদুত্র 
বক অথবা প্লাব মৈত্রেয় বেদ পাঠের জনা নিজন স্থানে গিয়েছিলেন । 
তাঁহার নিকট এক সাদা রঙের কুকুর উপাস্কত হলো। আরো কতকগুদিল 
কুকুব তাঁতার নিকট এসে বলল “আমরা যাহাতে খাদা পাই সেজনা দামগান 
করুর আমরা ক্ষুধার্ত ।' 
তদ্মৈ শ্বা শ্রেতং প্রাহর্বভূব তমনো শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্ব- 
শনায়াম বা ইতি ॥ ২ 
এই কুকুরগহিলই অন্ন পাবার জনা বহিষ্পবমান স্তোত্রধারা স্তুতি কারবার 
সময়ে উদ্গাতারা যেমন পরস্পর সংলপন হয়ে চলতে থাকে, সেই কুকুরেরাও সেই 
রকম করতে লাগল । তারপর বসে “5; এই শব্দ উচ্চারণ করল ; 
তে হ যথৈ বেদং বাহম্পরমানেন স্তোষামানা : সংরক্ষা সপণস্তীতোবম্‌ আপস 
পুস্তে হ সমপবিটয হিং চক্র £ 118১৮ 
, কুকুর বলে যাদের উজ্লেখ করা হয়েছে সতাই কি তারা কুকুর? কুকুর ক্ষিদে 
লাগার কথাও বলতে পারে শা। এই কুকুরগীল মনে তয় ষে ক্ষুধার্ত মানুষ? 
নিঃস্ব মানুষ । 
যাই হোক অন প্রাপ্তর জনা নাচ এইটিই আমাদের পৃন্টি আকর্ষণ করে। 
গানের উল্লেখ না থাকলেও অনুমিত হয় গান সহযোগেই নৃতা প্রদর্শিত 
হয়েছিল । 
সেই অতাঁত যুগে নাচ গান এবং কবিতা একই উদ্দেশ্যই রচিত এবং গত 
হতো । 
অথর্ববেদে তো বণিত আছে বিয়ের সময় মেয়েরা গান গাইতেন । 
ডঃ দেবপপ্রসাণ চট্োপাধ্যয় তাঁর “ভারতে বন্তবাদ প্রসঙ্গে” (অনুষ্ট্‌প প্রকাশন? 
হতে প্রকাশিত) গ্রম্হে চার্বাক বা লোকায়তিকদের বেশ কয়েকটি লোকগাথার 
উজ্লেখ করেছেন । এর দুই চারটি তুলে দেওয়া অপমীচীন হয়তো 
হবে না। 
ন ল্বগরো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলেউকক 21 
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ত্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ 
দ্ৰর্গ বলে কিছু নেই । অপবগ” বা মুক্তি বলেও কিছু নেই । পরলোক- 
গাম আতা বলে কিছু নেই । বর্ণাশ্রম-বিহিত 'ক্রিয়াকম+ও নেহাতই নিম্কষল। 
পশুশ্চেন্িহতঃ ম্বর্গং জো তিষ্টোমে গমিষ্যতি। 
*বাপতা যজমানেন তত্র কম্মান্ [হংসতে ॥ 
“জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সরাসূরি ম্বগেছ যায়, তাহলে ষজমান 
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কেন নিজের পিতাকে হত্যা করে না? (অর্থাৎ স্বগে যাবার অমন সোজা সড়ক 
থাকতেও যজমান কেন নিজের পিতাকে তা থেকে বঞ্চিত করে ?) 

স্বগাস্থিতা যা তৃপ্তং গচ্ছেয়ু জ্তত্র দানতঃ। 

প্রাপাদস্যোপরিস্থানামত্র কম্মান দীয়তে ॥ 

পান স্বর্গে গেছেন তাঁর উদ্দেশ্যে দান নেহাতই বৃখা, কেন না বানি প্রাসা- 
দের উপর উঠে গেছেন তাঁর উদ্দেশো (মাটিতে বসে) দান করলেও তো তাঁর তৃপ্তি 
হবার কথা নয় ।” 

এমটি আরো আছে । লোক গাথা বলেই নমুনাগীল দিয়ে দেখাতে চাই, 
তখনকার দিনেও এর অস্তিত্ব ছিল ।১৯ 

এর পরে আমরা খোঁজ করার চেষ্টা করব মহাভারতের মতো মহাকাবো সঙ্গী- 
তের উল্লেখ পাওয়া যায় কি না, যদি পাওয়া যায় তবে এই সঙ্গণত কারাই বা 
গাইতেন । মহাভারতের সময়ে সমাজে শ্রেণি বিভাজন হয়ে গেছে। বর্ণের 
উৎপত্তি হয়েছে । পুরোহিত এসেছে । একই মানুষ সব কিছু করছে না। 
কারু শিল্পী, আধধজীবী মানুষও রয়েছে। 

“মহাভারত হয়ত স্থানীয় একটি সংঘর্ষের ধিবরণ মাত্র ছিল। কিম্ত এ 
কাহিনি চারণ কাঁবদদের কল্পনাকে উদ্দশপ্ত করে ।”২” চারণ কবিরা হয়ত সুর 
সহযোগে গানের মতো করেই গাইতেন । 

মহাভারতের সময়ে” আমরা পবে দেখবো নাচ গান তো ছিলই এমন কি বাা 
যদ্ত্রও বাবহৃত হতো। যক্ত্রের মধ্যে যেশুটিলর পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি 
হলো-ঢোল বাঁশশ ও বীণা । বীণার আকার বা গড়ন এখনকার মতো অবশ্যই 
ছিলনা । আকার ছল নাশপাঠতর মতো! আরো পরে এসেছে করতাল ও 
তারের বাজনা 1২১ 

সামগানের শব্দ সুর ও মাত্রার নির্দেশ পাওয়া যায়। আরদের সপ্ত 
সুরের ভান 1ছল|২ 

গানের ক্ষেতে বণগিত বিভভিকরণও ঘটেছিল । নিম্নবণের মানুষেরা বেদের 
গান গাইবার আধকারশী ছিলেন না। উচ্চবর্ণের মানুষ্ষেরা নিম্নবর্ণের মানুষকে 
যেমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন, তেমনি তাদের গীত গানকেও নিম্দা করতেন। 

কয়েকটি উদাহরণ মহাভারত থেকে উদ্ধার করে নিদ্নে বণিত হলো ১- 

১। “সয় ধৃতরাষ্ট্কে বলছেন, 'হে রাজন ! মহামতি অশ্বথাযা এই প্রকার 
স্তব কারলে এক হিরণ্ময়ী বেদ সহসা প্রাছুভ্্ত হইল। ভগবান 
হুতাশন *বয়ং তেজঃ প্রভাবে ঙ্গমম্ডল ও গগণমম্ডল উদ্ভািত 
কাঁরয়া সেই বেদ" মধো বিরাজমান হইলেন | বিচত্রাঞ্গদধারী উদ্যত বাহু 


টি 
লোক -২ 


অসংখ্য হস্তপদ বিশিষ্ট বহু মস্তক মুন্ডিত উজ্জল বর্ন উঞ্জঞল 
লোচন পর্বতাকার মহাগণ সকল সেই বেদশ স্থানে উপনীত হইল। 
তাহা্দিগের আকার কূক্র বরাহ উদ্ট্রের ন্যায়। মুখ-তুর্গ, জম্বূক 
উল্লুক বিড়াল ব্যাদ্র দ্বিপ, কাক, ইত্যা্ি''""'এই সময় তাহারা 
হ্ৃষ্টা্তকরণে ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ ঝর্ঝর আনব ও গোমুখ প্রভৃতি 
বহুবিধ বাদ্য বাদিত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ গান কেহ নৃতা 
করিতে লাগিল ।২৩ 
যে মানুষগুি গান গাইল ও নাচ কাঁরল আার্দের অদ্ভূত আকৃতি এবং 
মুখাকাতির পাঁরচয়ঃ ছাশ্দোগোর কুকরদের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। এমনও 
ইওয়া অসম্ভব নয়, হয়ত সেই কালেও মুখোশের প্রচলন ছিল । এখনো এ 
রতবর্ষেই নাচে বহু প্রকার মুখোপের বাবহার হয়| এযনো হতে পারে, 
যে নিজেদের গম্ডীর বাইরের লোকদের এইর্‌পেই চিত্রত করা হতো । তা যাই 
হোক বার্দ সহযোগে যে গান গাওয়া হয়েছিল বা নৃত্য প্রর্শিত হয়েছিলঃ তা 
মাগ” ছিল না। 
২! “কর্ণ কাহলেন* হে মদ্ররাজ। আমি ধৃতরাষ্ট সমীপে ব্রাহ্মণ মুখে যাহ 
শ্রবণ কাঁরয়াছ্ছি তুমি অবগত হইয়া তাহা শ্রবণ কর। 
সু স এ এ 
ব্রাঙ্গান বাহীক ও মদ্রদেশোদভূত বাক্ষিদিশিকে শিম্দা করতঃ বালিতে 
থাকিলেন, হে রাজন! যাহারা হিমালয় গঙ্গা সবস্বতী যখুনা ও 
কুরুক্ষেত্রের বহিভগগে এবং দিম্ধু নদী ও তাহ-র পাঁচ শাখা হইতে 
দর প্রদেশে অবস্থিত দেই সমস্থ ধর্ম বিতাঁকিত অশাচ বাহীকগণ:কে 
পারতাগ করা কর্তব্য, আমি নিতাম্ত নিশ কাবানযরোধবশ ভঃ 
বাহীকগণের সহিত বাস কাঁরয়াছিলাম। তান্নবন্ধন তাহাদের 
বাবহার বির্দিত হইয়াছি। তথায় আচারত্রম্ট বাঁকা গৌড়? 
সুরা পান এবং লশুনের সাঁহত ভ্‌ঙ্ট যব অনুপ ও গোমাংস ভক্ষণ 
করিয়া থাকে? কামিনীগণ মভ ও বিবদত্র ও মাল্য চন্দন রহিত 
হইয়া শগরের প্রাচীর সধীপে নৃতা ও গর্ভ ও উত্টরের ন্যায় চিৎকার 
করিয়া অশ্রল সংগীত কাবয়া থাকে 1২ 
পানিনি এই বাহখকর্দের আয়হপজীবী বলেছেন । 
এই সঙ্গীতগ্পিকে কি নামে আখাত করা যায়, জানি না। তবে এচ। 
সকলেরই জানা আছে যে তৎকালে “দেশখ সঙ্গীত" বলে এক প্রকার সংগত ছিল 
এবং ঘা তৎকালীন ভারতবষে "ইতর? জনরা গাইতেন । এই সগ'তশ্ল তিন 
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ভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচালত ছিল । সম্ভবত এই গানগুিকে 
ভিি করেই মার্গ স্গীতের সৃষ্টি হয়। এ কাজ ভরতই করেন। এবং কোন্‌ 
সঞ্গীতকে মার্গ আর কোন সঠগীতকে “দেশী বলা হবে, তার |নর্দেশও 
দিয়ে যান। 
সঙ্গীত পািরজাতে উজ্লেখত আছে £-- 
মা্গদেশীতবিতেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচাতে। 
বেধা মার্গাখাসজ্গঈতং ভরতায়াব্রবীৎ, স্বয়ং !। 
ব্রচ্মণেইহধাত্য ভরতং ভরতং সঞ্গীতং মার সঞ্জিতম্‌। 
অপ্সরাভিশ্চ গম্ধনৈব4 শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্‌ । 
তদ্দেশয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গশতং দেশ ভেদতঃ ॥ 
হরেকৃনত মুখোপাধ।য়ের ব্যাখ্যা_-দ্বিয়ং ব্রহ্মা ভরতকে যে সঙ্গীত শিক্ষা 
দিয়েছিলেন, তাহাই মা্গ সঙ্গত, আর অপ্সরা ও গম্পব্বগণ ষে গান মহার্দেবের 
সম্মুখে গাহিয়াছিলেন দেশভেদে তাহাই দেশীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে” 
[িম্তু আচার্য মৃতঞ্শ ম্বপ্রণীত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে বলিয়াছেন 
“আলাপার্দিনিবদেধা যঃং স চ মাগ?: প্রকীভ্ততঃ। 
আলাপারি বিহীনস্ত স চ দেশী প্রকীভিতি:17১ € 
( পাবলন পারিচয় ) 
লোকসসগীতে আলাপের কোনো সুযোগ নেই বা করা হয় না। তাহলে 
যদ দেশী সত্গাঁতকেই বতমানে লোকসঙ্গশতের পিতৃত্বের আসনে বসানো যায়, 
তাইলে আশা করি বিধগ্ধ পম্ডিতগণ তাহা অনায় মনে করবেন না। পরবতর 
কালে অবশ) অনেক দেশী সঙ্গীতও ক্রাসিকাল সঞ্গটিতে স্থান করে নিয়েছে। 
বাংলাদেশেও এই দেশ সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের নাম সম্বলিত 
হয়ে সঞ্গতেব পরিচয় পাওয়া যায় । 
ডঃ নীঙার রঞ্ণ রায় বলছেন-“আজিকার দিনেও বাঙালীর বাউল, ভাটিয়াল, 
ঝুমুর গানে ঘষে সপ্কৃতির প্রকাশ এবং যাহা আজও [বিশুদ্ধ মা সঙ্গশতের 
পর্যায়ে স্ান লাভ করে নাই, সেই সব গানে যে কৌম বাঙালীর লোকায়ত 
সঙ্গীতের ধারাই বহমান একথা কোন তথাগত প্রযাণের অপেক্ষা রাখে না। 
সাঁওতাল কোল হো মুম্ডা শবর গারো খাসিয়া কোচ প্রভূতিদের মধ্যে যেসব 
সুর ও তাল ও নাচের ভ্গি প্রভৃতির মধ্যেও স:প্রাচীন কৌম বাঙালশর নৃত্য 
গণীতের ধারা বহমান, সে সম্বম্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম ।” 
(বাঙালীর ইতিহাস, ২য় খন্ড )২৬ 
দশ“ আলোচনাম্তে এইটুকুই বলতে ইচ্ছা করি যে একদিন সেই আদিম 


১০ 


মানুষদের জীবনধারণের প্রয়োজনে যেমন দৈহিক শ্রমই ছিল একমাত্র সম্বল, 
আবার শ্রম থেকেই এবং শ্রমের জন্যেই করেছিল ভাষার সৃষ্টি, সুরের সৃষ্টি, 
গীতের সৃষ্টি। 

কাল মার্কস শোল্পক সৃষ্টি ও নান্দনিক উপলব্ধ প্রপঙ্গে বলেছেন £ 

[70001001010 1006 00015 1010951055 1196 10965119100 9809 & 0990, 
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মহাভারত (সৌ্তিক পর্)- প্রতাপ চন্দ্র রায় । প্রকাশিত ১২৮৬ 
রি _রাজশেখর বসু 


পদাবলী পরিচয় হরেকৃষ্ত মহখোপাধ্যার 
ঙালগর ইতিহাস (২য় খম্ড )-ড. নীহাররপ্জন রায় 


4৯ (00100001009 60০ €7110005 0£ 0১০91161021 17:0010017%, 
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বাউন কি লাক সঙ্গীত? 


বেতারযন্ত্র, দুরদর্শন মারফত এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোক-উৎসবে 
বাউল সঙ্গীতকে লোক-সঞ্গণত অভিধায় প্রচার করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে সাতাই কি বাউল-সঙ্গীত লোক-সঙ্গত £ এই প্রশ্নের উত্তর পেতে 
হলে, অতিত সতর্কতা অবলম্বন করে আমাদের বিচারে অগ্রপর হতে হবে । 

লোক-সঙ্গীতের সৃজনভমি পল্লী । বাউল-সঙ্গতও পজ্লীতেই সৃষ্টি। 
শহর থেকে দুরে গ্রামের মাটিতে জন্ম হলেও, গ্রামের পরিবেশ প্রতিবেশেরই 
সৃষ্ট এবং বাধিত হলেও. বাউল না লোক, না তার রচিত এবং গণত 
সঙ্গাঁত। পল্লীতে যা গীত হয়ঃ তা পল্লী-পঙ্গীত হতে পারে, কিন্তু 
সব পল্লী সঞ্গীতই লোক-সঞ্গশত নয় । এদের মধ্যে যেমন শা গান, 
মুশাঁদা, নাথতত্ত, মারফত, দেহতত্ব, সহজিয়া ও বাউল ।১৯ লোকসাতিতোর 
গবেষকগণ এগুলিকে ধমশয় সঙ্গীত বূপেই বিচার করে থাকেন । কেউ 
প্রশ্ন করতে পারেন গবেষকগণ কি বলেন, তাঁরা মানতে রাজি হবেন কেন। 
গবেষকগণের বিচার এবং আভমত তাঁরা নাও মানতে পারেন । মানা না মানা 
তাঁদের আভরুচি। 

এই আলোচ) সঙ্গণতকে ধমঁয় সঙ্গীত বলা হলো কেন তা ব্যাখ্যা করার 
প্রয়োজনশয়তা আছে । 

সমাজ প্রগতির একটি [বিশেষ অধ্যায়ে ধর্মের সৃষ্টি হয় এবং ধর্ম প্রচারের 
বাহন হিসাবে ও ধর্ম সাধনার একটি বিশেষ প্রণালীবদ্ধ পথ হিসাবে ধমশয় 
সঙ্গীত গণত $য়ে থাকে । আার্দিম সাম্যবাদী সমাজে সঙ্গত ছিল উৎপার্দনের সঙ্গে 
সম্পর্কিত । এখনও লোক-সঞ্গীতের যে গানগুিল এতিথ্যাশ্রয়? হয়ে (বিবর্তনের 
পথ আঁতক্রম করে, আমাদের কালে এসে পেীছেছে সেগুলির সঙ্গে উৎপাদনের 
ঘঁনচ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া খায় । শ্রমই ছিল সঙ্গত সৃষ্টির মুল প্রেরণা । 
শ্রমের জন্না যৌথ সঙ্গত একটি আবেগ সৃশ্টি করতে সক্ষম ছিল । যে আবেগ 
সম্টিগতভাবে [বিশেষ বিশেষ লামাজিক অথনৈতিক উদ্দেশ্য পালনে ছিল 
সাঁক্রিয়। এইটিই সঙ্গশতের ধনাত্মক চরিত্র । আদিম সমাজের এই ধারা এখনও 
সম্প্ণ” শুকিয়ে যায়নি লোক-সঞ্গীতে। 

শিল্প (িচারেও সামাজিক দরায়বদ্ধতার কথা মনে রাখতে হবে । তলস্তয় 


২২ 


বলেছেন, “ব্যক্তি ও মানবতার জীবন ও মঙ্গলময় প্রগতির উপায় হিগাবে শিল্পের 
প্রয়োজন অপরিহার্য”? (41780 15 810) লোক-পঙ্গীত অতাঁতে শিল্পের এই মহান 
উদ্দেশ্য সাধন করেছে এবং এখনও যে করছে না তা নয়। ্‌ 
লোকসঙ্গীত লোক সমাজেরই সৃষ্ট শিম্প। কোনো ব্যক্তি-বিশেষ লোকস্গনত 
রচনা করলেও, সেই সঙ্গতকে সামাজিক প্রয়োজনবোধে লোক সমাজ খানিকটা 
পরিবর্তন পঁরিবজন এবং পরিবর্ধন করে থাকে । এটি লোক-সঞ্গীতের একটি 
শর্ত। লোক-সমাজ বলতে আমরা তাঁদেরই বলতে চেয়ে ছ, যাঁদের বাঁধন মাটির 
সঙ্গে মিশে আছে। নাবজ্ঞানী ক্রেবার (06921) বলেছেন £ 

1091] 90০196195 216 800801160 00 [1911 5011 9100911010811% 0% 1016 

01109011000 9001)0110190115 09 2১991161709.” 
ক্রোবারের উক্ত সংজ্ঞানুযায়ী বাউল লোক সমাজের বাইরের এবং তার 
স্গীতও লোক সঙ্গীত হতে পারেনা । 

সমাজে শ্রেণী বিভাগ হওয়ার পর সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বিভক্তিকরণ ঘটে 
গেল। ধর্মের দক থেকে, ও অনযৃষ্ঠানের দিক থেকে কৌম সমাজের অনেক- 
গুহিলই পরবতর্ণকালে শাস্ত্রীয় ধর্ম ও দেব-দেবশর পর্ষায়ে উন্নীত হয়ে যান। 
এখানে একটিই উদাহরণ দিচ্ছি ) উর্বরতার প্রতীক রূপে লিম্ধু সভাতার মানুষ 
বক্ষ ও |লঙগ পৃজা করতেন । বৃক্ষ ছিল সজীবতার প্রতীক আর, লিঙ্গ পৃজা 
সম্পিত ছিল ফসল উৎপার্নের সঙ্গে পরের ধুগে প্বৃক্ষ পহজা বন দুর্গা বা 
শত পৃজায় রূপান্তরিত হয়েছে । পম্ডিতদের মধো অনেকেই মনে করেন 
“শৈব ও শৃক্ভি ধর্মের উৎপত্তি সিম্ধুগনের আদিম ধর্ম থেকেই । তৃতীয় শাখাটি 
মিশ্র বা শঙ্কর জ।তি কৃষ্ণ গোত্রের কৌম দেবতা থেকে জন্মলাভ করেছে। 
বৈদিক ব্রাহ্মণেরা এই সব অনার্য ধর্মমতকে যজ্ঞের আশ্নিতে শুদ্ধ করে [বিশদ্ধ 
করে নেন ।” (মনোরঞ্জন রায় £ ইতিহাসের দর্শন, ৬৯ পৃঃ )২ 

শ্রেণীতবিভক্ত সমাজে জামর সঙ্গে যাদের দৈহিক ও মানসিক সম্পক' ছিল 
নিবিড় অর্থাৎ যারা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গেই ছিল যুক্ত, তাদের 'আধকার থাকল 
শুধু কাজ করার, ফল লাভ করার আধকার অন্যের । মা ফলেষ কদাচন। 
এতে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটল, উৎপাদনের সঙ্গে যে শ্রেণীর সম্পর্ক নেই, 
সেই শ্রেণী মনোনিবেশ করল জ্ঞান চর্চায়, এবং শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি 
ক্রমেই বাস্তব থেকে দুরে গেল চলে" সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সঙ্গীত ব্রন্মার সৃষ্ট 
সম্পদ রূপে বর্ণিত হলো । ঠিক [িপরাঁত ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছিল বাস্তব ক্ষেত্রে 
যারা ছিল সাষ্টশশল তাদের সঙ্গীতে । (দ্রষ্টব্যঃ লোকসঙ্গীতের উৎদ 
সম্ধানে ) 


বাউল" সঙ্গীত আলোচনার পৃবে' আবাশ্যিকভাবে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে 
আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
পুরোহিত শ্রেণী বিভিন্ন গ্রম্হে এবং অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মাধামে প্রচার 
করলেন, ঈশ্বর সব্শভমান । পুরোহিত শ্রেণধ রাজাদের প্রতিনিধি হয়ে 
রাজ-মহিমা রাজার বিষয়বৈভব, ক্ষমতা ইতার্দকেই দেবতাদের রাজা ইন্দ্র 
(খিনি ছিলেন পুরম্দর ) ম্বগ রাজোর বিলাস বৈভবের কল্পনার জম্ম 
দিয়েছে । রাজার দরবারের নর্তকী ইন্দ্রের সভায় গিয়ে হয়েছে উব্শী। 
(দ্রষ্টব্য _ভারতীয় দর্শন_ডঃ ভুপেম্দ্নাথ দত্ত)। শোধিত মানুষকে 
শিখিয়েছে রাজা দেবতার প্রতপক, শিখিয়েছে তাকে মান্য করতে । রাজাই 
দেবতা । অমরতু লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বেদেই প্রথম দৃজ্ট হয়। উপনিষদে 
সংযোজিত হলো পুনর্জম্মবাদ। এই পহনজম্মবাদ আসলে কিন্ত কৌম 
সমাজেই দেখতে পাওয়া যায় । মৃত মানুষকে কবরস্থ করে তারই সঙ্গে যাবতীয় 
খাদ্যসামগ্রন পরিধেয় দেওয়া হতো। ফসল ফলাবার প্রাক্কালে বীজকে মাটির 
তলে প্রোথিত করে দিলে দেখা যেত ফসল হয়েছে । যাই হোক, এই পহনর্জম্মই 
অশেষ দুঃখের কারণ, তা হতে মুক্ত হতে গেলে চাই আত্মার মুক্তি। আত্মা 
আর ব্রহ্ম এই নিয়েই উপানিষদ। ব্র্মাকে জানাই হলো প্রকৃষ্ট জ্ঞান। ব্রহ্মার 
দ্বরপ কি? মত ও পথের বাভিন্নতা থাকলেও, কোনো দারশনিকই, 
[ হয়ত বৃহস্পতি চার্বাক) এবং বুদ্ধদেব ব্তশত ] বলেননি এই পৃথিবীতেই 
পৃথিবীর মানুষদের দৃঃখ দৈনা ও যদত্রণার উপশম হতে পারে । ভারতীয় 
দর্শন কই বলতে পারলো । 
786 916 91 0815, ] ৬0] 001 01181059 17 96806 01 ৪৮1] (010176 
(01 9001 50:৮16006, 13611 1718 076 ৭৮800 01 01715 1001 
0181 00 06০ 19100] 00৮ 00 78006 2605, 
(4৯9500051705-7:000601)605 7301100) 
শ্রীমদভাগবত গাতায় শ্রীকষ্ণের মুখ দিয়ে বলানো হলো “সবধঙ্্মান 
পারত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”। আমিই তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্তি দিব । 
বৌদ্ধ দার্শশিকরা বললেন, নির্বাণই শ্রেষ্ট। নির্বাণ কি? চৈতনাময় 
আত্মার লোকোত্তর জীবনই নির্বাণ 1৩ 
ভারতবর্ষে প্রধানত আধ্যাত্মিক চিন্তা ও দর্শনের উৎম হিসাবে পশ্ডিতগণ 
দুটি ধারার উল্লেখ করে থাকেন, তার একটি ওপনিষার্দক অপরটি ভাগবতীয়। 
বৌদ্ধ ধর্মের বাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পৃথক। রবাশ্দ্রনাথ বলেছেন-__ 
“বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি মুখ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ধর্মে জ্ঞান সংঘে 


২৪ 


কর্ম ও বুদেধ ভক্তি। এই তিনের পরিপর্ণ সাম্মলনই বৌদ্ধ ধমের 
পর্ণ আদর্শ |৮ . 

বৌদ্ধ দর্শনের যুক্তি ব্রাহ্মণ শাসিত ও প্রভাবিত সযাজকে প্রচম্ড আঘাত 
করেছিল। 

“চ300010196 101)1109500175 2099 11 [109 000156 06 10০01081081 
80019816  288110050 69 2%150106 0008019172010 1701)1109901)1), 
11101 09 [172 (1776 06081079 ০001001919601 11510 2:00. 1061201)53109], 
7116 0710201917905 0160 (0 ৫150091 90176 01001)8185106 9121779] 
[52110 ০০1)100 ৪11 006 01781051176 9100 (01000001819 [91)01)01761)8 01 (175 
ড/০110, 10019 08950 000 006 20501006 190. 0001) 00 0116 ০01009190 91 
508] ৪170 01০ 001100100 01 79121700191010119, 0176 0168601,৮ (13010010191), 
[112 1৬121750190 /১001098017, 0900195 10011517115 17109055০৬1. 1৫. 
৪৬/ 1)০1171 55, /101015 ৬1100017 05% %.138121810000019, 1৯-37) 

আমরা পরে দেখব বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বাউলদের মিল এবং গরমিল কোথায় । 

রাহুল সাংস্কৃত্যায়নও উক্ত গ্রন্হে তাঁর প্রবন্ধে (89001714 1018160109)-এ 
বলেছেন” “10 93000171510 (11616 15100 [01906 01 610061 [0 809৫ (019801 
01110 0191%61756) টো 001 2, 19৬68150. 0০০৫. (গ্রদ্হ 13001)150- [১ 1) 

যুক্তি নির্ভর বৌদ্ধ দর্শন ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজের আস্তিত্বের শিকড় ধরেই 
টান দিয়েছিল । এমনি সময়েই জোমনির আবির্ভাব | জৈমিণির মীমাংসা সত্র 
বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব থেকে বৈদিক চিন্তা ও চর্চাকে রক্ষা করে, তার কারণ 
ঠিক এই সময়েই বৌদ্ধ ধর্মের ছুর্বলতার লক্ষণগুিল দেখা দেয়। বুদ্ধের 
শিষাদের মধ্যে ছুটি মতবাদ দেখা দেয়। “বিভিন্ন রকম মানুষের ধর্মাম্তর 
গ্রহণের পরে বৌদ্ধ ধর্মের উপরও নৃতন চিন্তার প্রভাব পড়ল, ফলে 
প্রাচীন মতবাদের নতন করে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু হলো, দেখা দিল মতভেদ 
শেষে বৌদ্ধ ধর্মে দুটি ভাগ। তাদের একটি মহাযান অপরটি হান্যান। 
কাণিম্কর সময় (৭৮ খস্টাব্দের ) কাশ্মীরে যে চতুর্থ সম্মেলন হয়, সেইখানেই 
এই স্থায়ীকরণ হয়ে যায়। অশ্বঘোষ তাঁর তথাতথা সংত্রে শাশ্বত আত্মা 
(যে আত্মা মৃত্যা রহিত ) এই ধারণা প্রচার করেন । তিন বলেন, আত্মার 
আকৃতি আছে। একটি হলো তথাতথা অন্যটি সংসার । “সংসার আকৃতি 
আত্মাই পুর্নজন্ম লাভ করে বাড়ে এবং মরে | অশ্বঘোষই বুদ্ধের কেন্দ্রীয় 
বিষয়টি পর্রিত্যাগ করেন। তথাতথা-র বেলায় এ হয় না। অশ্বঘোষই 
তাঁর সংসারসহত্তরে এীতহ্াবাহণ ওপনিষাঁদক দর্শনের ভাবধারাকে আঁকড়ে 
ধরেন। মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধের পজায়, চৈত্যের প্রতিষ্ঠায় এবং ম্তৃূপ 


ত্র 


নির্মাণের মধা দিয়ে বুদ্ধের মতবাদকে দৃঢ় ধর্ম রূপেই পালন করেন এবং রক্ষা 
করেন। তারপরেও আবার অনেক পরিবত'ন হয় ।৫ 

এদিকে ব্রহ্ষবাদী দ্বার্শনিকরাও নিশ্চেষ্ট বসে থাকেনান। মীমাংসা 
দর্শনের উল্লেখ পৃবেই করেছি । দর্শনটি ছিল কর্মপ্রধান । এই কর্মপ্রধান 
দর্শনের প্রভাবে উপনিষ্দিক জ্ঞানকাম্ড গৌণ হয়ে যায়। বৌদ্ধদের বেদ 
বিরোধিতা ও মীমাংদকদের উপানিষকপ্িক জ্ঞানকাণ্ডের গৌণতা প্রাপ্তর 
প্রতিক্রিয়া হিপাবে দেখা দিল শঙ্করের জ্ঞানকাম্ড প্রধান অদ্বৈত বেদান্ত- 
মারাবাদ। 

বৌদ্ধ ধর্মে এবং দর্শনে নানা দার্শীনকের পাঁরচয় খেলে; যথা নাগাজ:ন 
(খ্‌ঃ ১৮০) শুনাতাবাদের প্রবর্তক। এর তত্বের নাম মাধ্যমকবাদ। এর 
পরে আসেন অসঙ্গ ও বসুবম্ধু খেঃ ৪২০-৫০০) এবং দিষানাক (খ:: ৫০০)। 
এরা যে মতবাদ প্রবর্তন করেন, তাকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ এবং যোগাচার । 
এদের মতবাদের সঙ্গে শঙ্করের ভাববাদশী মতবাদের [মিল আছে ।৬ 

যাই হোক সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়ন। মশমাংসকদের ব্রাহ্মণ প্রধান 
কাম্ডের অতি আচারের প্রত্তি শঙ্করের অদ্বৈত বেদাম্তের জ্ঞান প্রধান নিবশেষ 
ও বিমূর্ত চিন্তাধারা কোন দিকে আকৃচ্ট হয়নি, এই কারণেই হয়ত 
রামানুজ ভাক্তিবাদ প্রচার করেন। রামানুজের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ গড়ে 
উঠেছিল খক্‌ বেদের পুরুষসহক্ত নির্ভর বৈষ্ঞববাদ। প্রাণ, ভাগবত 
গণতাতন্ত দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব সাধক কবি আলবারদের গাথা, আচার্য ভাকব 
যাদব ও যমুনার দাশীনক সিদ্ধান্ত ইত্যার্ঘর উৎস থেকে । এ সবের 
মধ্যে রামানুজ তাঁর দর্শনের অনুকৃল বক্তব্য আবিচ্কার করেছিলেন ।" 

বাউল সহজিয়াদের সঙ্গে তন্ত্রের কোনো যোণ আছে কিনা, এই বিষয়কে 
কেন্দ্র করে অনেক বিদ্বান ব্যভ্িই আলোচনা করেছেন ! বলাই বাহুল্য সবাই 
িম্তু একাম্ত পোষণ করেন না। 

ডঃ দেবীপ্রপাদ চট্টোপাধায়, লোকায়ত বলতে কি বোঝানে। হবে, এই বিষয়ে 
দাশ নিক সাহিত্যে সংরক্ষিত যে সব সাক্ষা বিদ/মান সেই সাক্ষ্য অনুসরণে 
লোকায়ত মতের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রপর হয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্যে 
লোকায়ত সম্পকে যে সাক্ষ্য আছে তা বিচার করে ডঃ চছ্োপাধ্যায় বলেছেন 
“সেই সাক্ষ্য অনুসারে, লোকায়ত বলতে পরবতাঁকালের অর্থে কোনো বিশুদ্ধ 
দাশশনিক মত বোঝা যায় না। পক্ষান্তরে নামটি সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত 
কোন এক প্রকার সাধন পদ্ধততিরই ইঠ্গিত দেয়-_পরবতর্শ কালে আমরা মুলত 
সেই সাধন পদ্ধতিকে আউপ-বাউল কাপাদিক তাণ্এক নামে উল্লেখ করতে 


ত্ 


অভ্যন্ত--যর্দও খলাই বাহুলা, পরবতর্ণকালে প্রচলিত এই নামের সাধন 
পদধতিগুলির মধ্যে সতপ্রাচীনকালের সাধন পদ্ধতটির স্বরূপ সব্াংশে 
অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব নয়।”৮ 

বহু অতীতে অর্থাৎ উৎপাদকের আদি পর্বে উ্বরা শক্তির বৃদ্পি কল্পে 
যোনি পহজা করত, লোকায়ত সাধন পদ্ধততর সঙ্গে অর্থাৎ তন্ত্র সাধনার সংগে 
দেহতন্ত ও কায়া সাধনার গুরুত্ব আছে । তদব্রমত বলে, দেহ ভাম্ডে ক্ষয় আছে, 
তাই আছে ব্রচ্গাম্ডে । এই পর্যায়ে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থান নেই ।৯ 

পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় আউল-বাউল সহজিয়াকে ত্র 
সাধনারই অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছেন ।১* এই তশ্ত্রের উৎপাত্ত বৌদ্ধদের 
কাছ থেকেই। অবশ্য পরবতর্ণ কালে কৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু_-ভিক্ষুনখদের, নেডা- 
নডী বৈরাগণর্দের মধ্যে সম্পর্ক স্বাস্থাকর ছিল না। 

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন £ 

পপ্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয় মনে করেন বাঙলার বাউলরা নাথ-ধমশ বা 

অবধৃতমাগণ সহাজিয়াদের চেয়ে অনেক বেশশ বৌদ্ধ [িদ্ধাচারযদের ধান 

কল্পনা ও সাধনপম্ভা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বাঙলা দেশে নাথ ধর্ম 

বিলুপ্ত, অবধৃতবাদও তাই ১ আর বৈষ্ণব ধর্ম ও চিন্তার প্রবাহে পড়িয়া 

সহজিয়াদের ধ্যান কম্পনা অনেক গিয়াছে বদলাইয়া ; কিন্তু বাউলরা 

কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই + শান্তি প্রকৃতি পুরুষ কল্পনা বা বৈষঃব রুম 

ধারা কল্পনা তাঁহাদের নিকট কোন অর্থই বহন করে না। অথচ বজ্যান+ 

সহজযানীদের নাড়ী শান্ত প্রভৃতি বাউল ধর্মে অপরিহার্থ। সহজযানশদের 

মত সহজ সুখ ও মহাসুখ ই+হাদদেরও উদ্দেশা 1৮১১ 

কেউ কেউ মনে করেন বাংলা দেশে তুকর্দের আপার পৃবে সুফী 
সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে। এরা প্রথমে সিম্ধু ও পাগ্রাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন 
করেন এবং পরে এদের প্রভাব ছাঁ়িয়ে পড়ে গন্জরাট দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশে। 
ভারতবষে সুফী মতবাদ লোকাপ্রয় ছিল অতীশ্দ্বিয়বাদ এ“দর প্রথম দিকের 
ঘশ“ন এবং পরবতাঁ শতাব্দীগু[লতে পুফীরা ভাকবাদের উপর প্রভাব বিস্তার 
করতে সমর্থ হয়েছিল। বাউলদের স্গে এদের একটা আত্মিক সম্পক“ও 
গড়ে উঠে বা এমনও হতে পারে, সুদের প্রভাবেই বাউল সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টি হয়।১২ 

চৈতন্যের তিরোধানের পর অদ্বৈত আচার্যকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি 
বৈষ্ঞব শাখা । গৌরপারম্যবাদ' বা "গৌরাশ্গ' পৃজার সম্প্রদায় গড়ে ওঠে 
গদাধরের নেতৃত্বে। নিত্যানন্দের নেতৃত্বেও এর একটি শাখা দেখা দেয়-_এই 


২৭ 


শাখায় ষোল শত নেড়ানেড়ীও ছিল । “এরা ছিল বিলুপ্ত প্রায় বৌদ্ধ (সহজিয়া) 
তাশিত্রক সম্প্রদায়ের মানুষ১৩ (দ্রষ্টব্য ড: বিমানবিহারপ মজুমদারের চৈতন্য- 
চঁরিতের উপাান)। গোপাল হালদার বলছেন, এর থেকেই বোঝা যায় সহজিয়া- 
তাশ্ত্রক মন্ডলণগ[ির পক্ষে চৈতনা সম্প্রদায়ের দ্বার প্রথম থেকেই উম্মুক্ত ছিল। 
( বাংলা সাহিত্যের বপরেখা পহঃ ৭২৭৩ ) *শ্রীখন্ডের বৈষ্ব মতবাদেও সহজিয়া 
প্রভাব দেখা যায় আর, নিত্যানন্দের নামে তো সহিয়ারাই বৈষ্ণবদের এক বৃহত্তম 
সম্প্রদায় (বৈরাগণী ) হয়ে ওঠেন। প্প্রকৃতি-সাধনা” “পরবীশয়াতন্ত প্রভৃতি বৈস্তব 
সমাজের মতবাদের মধো তাই সহজেই অঙ্গীকৃত হয়” (এপ ৭৩)। 

অধ্যাপক গোপাল হালদারের বক্তব্য দিয়েই এই অংশ শেষ করবো £ শ্রদ্ধেয় 
গোপাল হালদার “বাংলা সাঠিতোর র্পরেখা* গ্রদ্হের যে অংশে অধ্যাত্ম গতের, 
আলোচনা করেছেন, সেই বিভাগেই বলেছেন “অবশ সঙ্গীতের আর একটি 
ধারাও সমানেই বয়ে চলেছিল 1 তাকে বলা চলে অধ্যাত্ম-ধারা। চর্যাপদ থেকে 
তা বরাবর বয়ে আপছিল, বৈষ্ণব পাবলগও তারই একটা শ্োত। এ ধারাকে 
বলতে পাি-_সাধক গীতি ধারা । বৈষ্ণব বাগাত্রিক পর্দ আসলে সেই সাধক 
গোষ্ঠীর একটা প্রকাশ । সম্প্রদায়গত রচনায় এ ধারা সশমাবদধ থাকেনি | সংফা 
সাধকেরা তাতে প্রেমের নূতন আগ্নেয় প্রবাহ সঞ্চার করেন। আউল-বাউল- 
দরবেশ-সাঁই প্রভৃতি নানা সাধক গোষ্ঠী এই ধারায় নিজেদের অধ্াত্ম অবদান 
যুগয়ে যান” পেঃ ২৩৯)১৪ 

এটি অনম্বীকার্ধ যে বাউলদের একটি দর্শন আছে যার বিষয় পৃবেই 
ব্যাখ্যা করেছি । কিন্ত আরো কিছু বলার প্রয়োজন আছে। 

দর্শন বলতে আমরা দুইটি দর্শনের পারিচয় জানি । একটি ভাববাদী দর্শন, 
অপরটি বস্তুবাদী দর্শন । আমরা আরো পরীক্ষা করে দেখতে চাই বাউল 
সম্প্রদায় কোন দর্শনকে অবলম্বন করে বেচে আছে । এটি বিচার করতে হবে, 
তাদের সঙ্গীতগহদিকে অবলম্বণ করেই । এ থেকেই বুঝতে পারবো লোক- 
সঙ্গীতের সঙ্গে বাউল পঙ্গীতের পার্থক্য কোনখানে। 

ভাববাদ দর্শনের অনেক আলোচনা পুবেহইি করেছি। ভাববারণী দশনের 
হল কথাই হচ্ছে সবশীক্তমান ব্রহ্মা বা ঈশ্বরই সর্বায়ম্তা। তাঁর ইচ্ছাতেই 
সব কিছু চলে ইত্যার্দি। 

এদেশে আরো বেশ কয়েকটি দেশে ধর্ম দরশশনের উপরই প্রতিষ্ঠিত । 
ভাববাদ" দর্শন যা সত্য নয়, তাকেই মহাসতা বলে প্রচার করে। 
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বাউল গান কোন্‌ দর্শনকে গ্রহণ করে রচিত হয়েছে তার পরিচয় কিছু 
দিয়োছ। বাউল গানে নৃতন কথা কিছ কি বলেছে? বলেনি । বলেনি যে 
তা আমরা একট? পরেই দেখব । 
বাউল-ধর্ম উদ্ভবের কালে সেই প্রাচখন দর্শনেরই প্রভাব পরিলাক্ষত হয়। 
যদিও বিনিময় প্রথা ব্যবসা-বাণিজা বৃঠ্দিধ পেয়েছিল. যাদও কখনো কোথাও 
কোথাও সমবায় সংঘ গঠিত হয়েছিল, কিম্ত ভম ব্বস্থার কোন পারিবর্তন 
হয়নি। এক এক সময় এক এক শাপক তাঁর শাসন বাবস্থার সুবিধার জন্যই কিছু 
কিছ হের-ফের করেছেন সতা, মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটোনি। এই ভুমি ব্যবস্থা 
অপারিবত্তিত থাকার জনাই দর্শনের ক্ষেত্রে কোন নবতর চিন্তার পরিচয় পাওয়া 
যায় না। প্রতোক দার্শনিকই তাঁর পুব“গামী দাশ“নিকের মতগনদিকেই আপনার 
মত করে প্রচার করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগযুপ্ত এ বিষয়ে বলতে গিয়ে 
বলেছেন । 
“নৃতণ ব্যাখ্যাকারেরাও পহবগামী আচাঘদের ব্যাখায় নিজেদের আবদধ 
রেখেছেন এবং কখনোই তাত্র বিরোধিতা করেননি 1৮১৬ 
আমাদের দর্শন প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর পর্ব পর্যন্ত সেই প্রাচশন এমন কি 
'্মাদিম পযণায়ের ধ্যান-ধ।রণাগহ(িালকে আঁকড়ে থেকেছে দেখা যায় | “সেই প্রাচন 
ধর্মবিশ্বাস ও পৌর1ণিক কল্পনা এমন কি সাধন পদ্ধাীত ও অনুষ্ঠানাদি থেকে 
অসম্পর্ণ মাক্ত এই হলো ভারতীয় দর্শনের বোশিষ্টা ।”১৭ 
এবারে গানগুলির দিকে তাকাই। 
একটি বাউল গানের কিয়দংশ এই রূপ £ 
খাঁচার ভিতর আন পাখী কেমনে আসে যায়। 
ধরতে পারলে মনো বেড়ী দিতাম তাহার পায়। 
গানাট কবিগুরু রবীশ্দ্রনাথের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কবি ১৯২৫ 
সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে, এই অংশটির 
উল্লেখ করে যে-কথা বলেছিলেন তা এইরূপ £ 
[110 19901019 1027) 80010 51021105 [11617 50085, 029 01 %/1)101) ] 
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এরপর ১৯৩০ সালে অক্সফোড বিশ্ব বদযালরো | হবার” বক্তৃতায় বাউল গানের 
অম্তাঁন[িত মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন 
[5০916 0122 110601756 992:00106 06 005 10987 007 (90 ৫1170 
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আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন ২য় না, তবু আমি প্রবন্ধে পুনজর্ম, আত্মা 
ইত্যাদির উল্লেখ করেছি, এখন দেখা উচিত এই সব বাউলরা কি রূপে দেখেন । 
এখানেও গানকেই গ্রহণ করতে হবে। 
পুনর্জন্ম দিয়েই শুরু করা যাক । বাউলরা পুনজর্দ্মে বিশ্বাসী । একটি 
গানে পাই £ 
“মন আমার আজ পড়ল ফেরে 
দিন দিন পৈতৃক ধন নিলো চোরে 
মায়া মদ খেয়ে মনা. দিবা নিশি ঝেশাক ছুটে না। 
পাঁচ বাড়ীর উল হল না, কে কি করে। 
ঘরের চোরে ঘর মারে মন, ষায় না ঘুম জানাব কখন 
একবার [দলে নয়ন আপন থরে । 
বেপার করত এসেছিল আসলে বিনাশ হালি 
লালন হুজুরে গেলি বলবি কিবে।” 
গানটিতে পৈতৃক ধনের কথা বলা হয়েছে আবার শেষের ছু লাইনে যা বক্তব। 
কুটে উঠেছে, তাতে জন্মাম্তরবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আরো একাট 
গানে আছে 
গুরু আমার পরের কথা মনে নাই 
জানতে এলেম তাই। 
এখানে “পুবের কথা” বলতে পৃবজম্মের কথাই বোঝানো হয়েছে । আরো 
একটি গানে পাই িতধনের কথা- 


+ও গুণী কওনা শুনি কোন গুণে মানব হয়েছে 
তোমার পিতৃধনের বন।শ করে রাতি মাধাখানে হারিরে আছো |৮ 
আর উদ্বাহরণ টেনে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করবো না। 
বাউল বলে চেতনাকে জাগ্রত রেখে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই হলো কাজ। 
“পবর্দাহ চেতনে থাকরে মন 
ও মন অচেতনে খুমাইলে হারা হবি শপতৃধন” |” 
শান্ত মনে কর্ম করে যাও, ফলের প্রত্তি আপক্ত হয়ে মনের শান্তির বিদ্ব ঘটতে 
না দেওয়াও হলো বাউলদের ধর্ম । এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি গাতায় 
আীকৃষ্ত কি বলেছেন । গাতায় বলা হয়েছে-- 
কর্মণাকর্ম যঃ পশ্োদ্কর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদধমান্‌ মনুষ্েষু স যুক্তঃ.বৃংৎস্নকম“কৎ। (১৮।৪ অধ) 
ফলের আকাঙ্ক্ষা না করতেই কৃষঃ উপদেশ দিয়েছেন 
কর্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেষু কর্দাচন। 
বাউলরা তাদের কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করে না। 
বাউল দরশনে জীবের আদি অন্ত সুচনা ও পারণতি অজ্ঞ, শুধু তার 
ক্ষণক আস্তিত্বটুকত প্রত্ক্ষ | 
পরাণ আমার শ্রোতের দায়া 
আমায় ভাসাইলা কোন ঘাটে । 
আগে আন্ধার পাছে আম্ধার, আম্ধার নিশুইৎগালা ! 
আন্ধার সাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা 
তার এলেতে কেবল চলে নিশ.ইৎ রাতের ধারা 
সাথের সাথী চলে বাতি নাইগো ফুল কিনা । 
এর সত্খে গ*তার শ্রকৃষ্েের উপবেশি স্মরণখয় £ 
অবাক্ত৫ীন ভ্তান বাক্তনধান ভারত । 
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেরনা” (২৮ | হয় অধ্ায়, 
এই দর্শনের মুল কথা হলো আগ্নশন' বাউল মতে আত্মবশনি 
সম্ভব নয় যদি মায়া [বিজ্ঞান না কাটানো যায়। এক কথায় শ্করের মায়াবাধই 
এসে যায় । 
বাউল বলেছে মানুষের মধোই মান আছে ১ সেই মানষকেই জানতে হবে 
তিনিই ব্যাক্তত্বে কতা রূপে আঁধাষ্ঠিত। এখানে আম্মার প্রদংগহই আসে। 
মায়ার কথা তাও বাউল গানে অম্পন্ট নর । “অহং কতণ' এট। ভ্রদ্তি এরা 
বলেন আত্মা ব্যক্তিতে মায়ায় আবব্ধ। “অহং কতা? চিম্ত।টাই ভুল চিন্তা । 
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আম করছি না, আমাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। জাগতিক যা কিছু কর্ম সবই 
মায়াময় । বাউল বলছে £ 
“আমি আমার করিস রে মন আমি কে তোর তাই চিনি না 
ও তোর ব্যর্থ হলো কতাণাগিরি তবু কেন হার মানলি না। 
অহংকারে মত্ত হয়ে ভূতের বোঝা মরি বয়ে 
ওরে হাল ছেড়ে পাল তুললে পরে মুক্ত হবি তাও জানলি না।” 
মায়াকে ভস্মের সঙ্গে তুলনা করে বলে_-“আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে” 
কিংবা “অশ্নি যেমন ভদ্মে ঢাকা, সুধা তেমনি গরল মাখা? ইত্যার্দি। আত্মাকে 
মায়াতেই আবৃত করে রেখেছে এই হলো বাউলদের মত ।২* 
আরো বহু উদাহরণ টানা যায়। কুলকুম্ডটলনীকে জাগানোর কথাও বাউল 
গানে দেখতে পাই । 
এসব কি লোক-সঞ্গীত? কখনোই নয় । লোক-সঙ্গীতের কারবার কাঠিন 
বাস্তবের সঙ্গে । বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই লোক-সঙ্গণতের সম্পদ । 
অনেকে বলেন, বাউল মানুষ প্রেমের কথা প্রচার করে। সকল মানুষের 
মধো যে আরো একটি মানুষ আছে, যানি অবায় যাঁকে দেখা যায় না, সাধনা 
করে সেই মানুষটিকেই উপলব্ধি করতে হবে, এই উপলাব্ধ আসে প্রেমের 
পথ ধরেই । বাউল-এর [কট সব মানুষই সমান। লুঠেরা গার লুম্ঠতের 
মধ্যে কোনো ভেদ নেই । টমসন বলেছেন, “্লিঠেরা ও লুদ্ঠিতের মধ্যে ভ্রাতৃ- 
প্রেম” প্রচার করা মহও্র নয়, শঠতা ৮২১ 
অবশাই বাউলের কোনো কোনো গানকে লোক-সঙ্গীত বলা যায় । তবে এই 
গানের সংখ্যা কম। 
বাউলদের সবত্যাগ, উদ্াসীনতার পরিচায়ক বেশ, তাদের যম্ত্র গায়ন রতি 
এবং সর্বোপা মাধূর্যো পারিপহর্ণ সুর, এগুলি লৌকিক। বাউল গানের 
সুরের আকর্ষণেই মানুষ ছুটে যায়। সঙ্গীতের তত্ব কথার আকষণণে নয় । 
বাউল যেখানে সংগ্রামী মানুষদের পাশে এসে, তাদের বিষয় নিয়ে গান করছে, 
সেখানে তারা মৌলবাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে 
বিরল নয়। 
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লোক--৩ 


(নাকপন্গীতের ক্রমবিকাশ 


লোক-সংস্কতির এক সুসমৃদ্ধ শাখা হলো লোকসঙ্গত। এই সঙ্গীত লোক- 
সমাজ কর্তৃক রচিত এবং মৌখিক প্রচারিত হয়ে থাকে । যে কোনো বিষয়, যা 
লোকসমাজকে প্রভাবিত করে, সেই বিষয়কে অবলম্বন করেই লোকপগ্গীত 
রচিত হয়। তবে এর মল বৈশিষ্ট্যটি হলো-_এটির মৌখিক প্রচার । লোক 
সঙ্গীতের যেমন একটি রস পরিবেশনের দ্দিক আছে, তেমনি আবার একটি 
ব্যবহারিক দিকও আছে । 

এক সময় যখন পল্লগগ্রামে শিক্ষার সুযোগ ছিল না, তখন নিরক্ষর মানুষই 
লোকসঙ্গীত রচনা করতেন, কিন্ত বভমানে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রপার 
ঘটেছে, সমাজের নীচের স্তরের মানুষ ও শিক্ষার সুযোগ লাভ করছে, তখন 
[লিখিত আকারেও সঞ্গীত রচিত হতে পারে এবং পল্লীর গায়কও ছিখে নিতে 
পারে । কিম্ত গান করবার সময় ম্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেই গান 
গাইতে হবে । 

লোকসঙ্গীতের অবয়ব প্রায়শই ছোট হ্য়। ছুই থেকে চার কি ছয় লাইনে 
ভাবটি ধরা থাকে । অবশ্য এর ব্যাঁতক্রমও আছে । আটদশ লাইন থেকে 'ত্রশ 
লাইনের লোকপঙ্গীতও পাওয়া যায়। আখ্যানমূলক বা িবরণধমর্শ স্গীত- 
গুল দীর্ঘ হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই বিষয় ও ভাবের পুনরাবৃত্তিই ঘটে 
থাকে। সম্গীতের দৈর্ঘা এবং হুম্বতা রচা়িতাদের সামাজিক মানসিক তারতম্র 
পরিচয় বহন করে । 

পৃবেইি বলেছি লোকসধগণীতে একটিই ভাব থাকে । এই ভাবটিই সহজ সরল 
আঞ্চলিক ভাষার গঞ্নে সুদ়্ভাবে গ্রথত। এই সম্গীতের সহজবোধ্যতা 
একটি বৈশিষ্টা । টিশল্পকে সহজবোধ্য হতেই হবে। এই শিল্পের একটি 
প্রাথমিক এবং গুরত্বপ্ণ বিষয় হলো অনুকৃতির সম্প্রসারণ । এ বিষয়ে লিও: 
টলস্টয় তাঁর ৬4119? 15 4১৫ (শিল্পের ম্বরূপ-অনুবাদক দ্বিজেদ্দ্র লাল নাথ ।) 
গ্রন্হে বলেছেন ; 

“জনগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি আবেগ অনুভব করবার পর অপর চিত্তে 
সঞ্চারের জন্য যখন কোন প্রয়োজনীয়তা অনুজব করেন; একমাত্র তখনই হয় সব+- 
জনন শিল্পের জম্ম । (প্‌ ১০৬)” 
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তিনি আবার বলেছেন £ 

“সবোত্ম শিল্প বলে যা স্বশকার্থ অধিকাংশ বাক্তি শুধু সর্বকালের 
নয়__-বর্তমান কালেও একই মনোভাব নিয়ে, সে শিল্পের মর্ম গ্রহণ করে থাকে; 
যেমন 039206915-এর মহাকাবা, খ্রীষ্টমুখ নিঃসৃত সকল রূপক গল্প, লোক 
কাহিনী, রূপকথা লোকসঙ্গীত প্রভূতি। এগুপি মানুষের বোধগম্য 
(এ পৃঃ ২০১)।৮ লোক সঙ্গীতের সহজবোধা কথা, আঞ্চীলক সুরের বোচিত্রা 
ও গায়কী-_এই তিনের সংমিশ্রণে লোকসঙ্গীত শ্রোতৃমম্ডলশীকে যেমন এক 
পঁরবেশ থেকে অন্য পারিবেশে নিয়ে যায়, তেমনি একটি রসময় সৌম্দর্যময় 
অনুভহতির সৃষ্টি করে। গায়ক নিজের ভাবনাটিকে বহু মনে স্থান লাভ 
করাতে সমথ হয় । 

লোকসঙ্গীত সজীব । এর সজীবতা বৃদ্ধি পায় এই কারণেই যে লোক- 
সমাজ বাহরাগত বিভিন্ন উপকরণকে সমাজের উপযোগশী করে সাঙ্গণকৃত করে 
নিতে পারে । ক্রম পরিবর্তনের ধারায় গণীতিরূপ ও সুরকে কোনো মতেই বিচ্ছিন্ন 
হতে দেয় না। তবে পারবর্তনটা অবশ্যই হতে হবে কাষি নিভভর সমাজের 
উপযোগী । একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ধাঁনকতন্ত্রের অর্থনীতি, কৃষক 
সমাজকে আধকতর সংকটের মধো টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য কৃষক সমাজ 
সঙ্গীত বিষয়ে রক্ষণশশল হয়ে উঠছে, এবং আতি কম্টে তাদের নিজস্ব সম্পকে 
আঁকড়ে ধরছে । তাও কি পারছে বিকৃতির হাত থেকে সঞ্গীতকে সম্পৃণণ রক্ষা 
করতে ? “দেখা হবে বাবুর বাগানের মতো সঙ্গণত [াঁখত হচ্ছে এবং বহুল 
প্রচারিত হচ্ছে । 

অনেকেই 17810101791 লোকসঙ্গীতহটিকেই, লোকসঙ্গীত বলেন। 
তাঁদের যুক্তিও আছে । যুক্িটা এই যে, অগ্রসর সমাজে লোকসঙ্গীত রচিত 
হবার সুযোগ নেই। তাই যাঁদ হয় তবে, লোকসঙ্গীতের বিবর্তনও ঘটবে 
না, কিন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখছ প্রাচীন লোকসঙ্গীতগুতিলর স্থানে নৃতন 
লোকসঞগণত সূরের কাঠামো ও গায়কীকে আবিকৃত রেখে রচিত হচ্ছে । 

অতাতের প্রতি এই যে আকর্ষণ এ কি ইংরাজী” শব্দ 7১01১0181 81001001693 
থেকে এসেছে? [০101016 কথাটি চালু হবার পৃবেঁ পৃবেশক্ত শব্দ দিয়েই 
পুরাতন রীতি-নশতি-সংস্কার-আচার-আচরণ ইত্যাদি বোঝানো হত । 1০110 
1015 কথাটির স্রষ্টা ৮৮1111810 '1170105) সাল ১৮৪৬। এ ছাড়া আরো 
একটি শব্দ টিউটোনিক দেশগুগিলতে প্রচলিত আছেঃ তা হলো জার্মান শব্দ 
৬ ০111:0100 এদের বিচার্য গ্রামীণ লোক জীবন । আবার স্ক্যান িনেভিয়ান 
০1100115 গণ লোকজীবন নিয়েই আলোচনা ও গবেষণায় রত। 
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লোকসঙ্গীত, লোকশিল্প, লোকসংস্কাতি ইত্যাদি শব্দগুিল যুগ্ম শব্দ । 
এই সমাসবদ্ধ শব্দগুদিলর সঙ্গে লোক" শব্দটি বর্তমান । লোক শব্দের যথার্থ 
অর্থ যদি পাওয়া যায় তবে অনেক সযস্যারই সমাধ ন হয়ত হয়ে যায়। লোকায়ত 
বলেও একটি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় । ডঃ সুরেদ্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আয়ত্ত? 
শব্দের অর্থ করেছেন সম্পর্ণভাবে চাষ করা । সবটি গাঁঠিত হয়েছে এই ভাবে 
আ+যৎ1+আ। “যৎ ধাতু মানে কাজ করা, চেষ্টা করা। লোক (01) এর 
অর্থ অনেকেই করেছেন। অভিধানে লোক শব্দের অনেক অথথ আছে+ সে সব 
অর্থ আমাদের উদ্দেশা সাধন করবে না। পোক শব্দের অনুরূপ ছুটি শব্দের 
উল্লেখ করেছেন মনিয়ের উইঠিল্মস ! একটি লাতিন, অনাটি দিথুনিয়ান | 
লাতিন শব্দটি 1,9০০5, িলথুিয়ান শব্দটি 1,00105 লাতিন শব্দটির অর্থ 
0158117% ০0 10193£( বহু পুবে চাষ করবার জন্য এ কাজ করা হতো, এখনো 
হয়।) ভিথহনিয়ান শব্দটির অথ চাষের জমি । তান আরো বলেছেন, 
“সংস্কৃতেও লোক শব্দের আপি অকৃত্রিম অথের সঙ্গে যে চাষের জমির সম্পর্ক 
ছিল না এমন কথাও খুব জোরের সঙ্গে বলা যায় না, কেশ শাশুরুতে লোক 
শব্দের আগে একটি উ থাকত--উলোক)। এই উ-লোক উরুলোক। এবং এর 
মানে হলো জমি মাঠ ইত্যার্দি। (লোকায়ত দশশ £ ডঃ দেবণপ্রসাধ চট্টোপাধ্যায় ) 
উপরিউক্ত ব্যাখ্যা থেকে ম্বচ্ছন্দে এ কথা বলা যায়, দলোক" শব্দের অর্থ খারা 


চাষ করে? ফপল ফলায়। 

এখানেও ধকল্ত্ু' আছে । যারা চাষ করে না, ফসল ফলায় না তাদেরকি 
বলা হবে? যেমনঃ তাঁতী, কামার, কুমার, জেলে, তালি, মাল, মাল আরো বহু 
জাতি । আমার বিবেচনায় গ্রামে ধারা শ্রম ক'রে জীবন ধারণ করেন তাঁরাই 
লোক । মাকস তাঁতীদ্ের লোক সঙ্গীতের উদ্লেখও করেছেন (88 70 
1319015, 00115060 ৬/০0015, ৯০1 3, 11০১০০১1975, ৮201) 
৬/০৪%০7৩১ 50108 এর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ । মাকস বলছেন? +1-050 ০01 911 
[9০41] 0112 50110 01016 ৮/929-5, (1081 0১14 0111 [0 500:810১ 21 
৮/1)1০11, 11)916 19 100 2৬০1 21000101010] 01 10620) 2700 10105 (50601% 
91 41507100006 17 ৬/1)101) 006 01019058120 2 00005 1]. 25007116105, 
57810 11155081000 2770 10০৬৮০10111 17181717615 01090181105 10 
00009511190) 10 055 900196% 0% [0011৬219 [107১1151176 91195121) 
019115115 65109 701601561% ৬10) 91080 00917190011 2150 10081151) 
ড/0115757 11101151706 0005 ৮/10 00190109751953 01 1176 10217176 01 
(100 [010916121180, 

মার্কসের এই উক্তি থেকে একটি সত্যের আলো আমরা পাই, তা হলো এই 


যেলোক প্খতে কেবল যে গ্রামীণ জীবনের কথাই থ।কবে, তা নয়। শহরের 
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সবহারাদের সংগ্রামের কথাও থাকতে পারে । যা বলতে চাইছিলাম, তা 
হলো এই» গ্রামীণ সংহত সমাজে যারাই বাস করেন তারাই লোক-বৃতির 
পার্থক্য থাকলেও । 
, কেউ কেউ বলেন, বোধহয় অনুন্নত সমাজের লোককে বলা হয় £০11 এবং 
উন্নত সমাজের লোককে বলা হয় 7০0319 । 
উন্নত আনুন্নত শব্দদ্ধ্ আপেক্ষিক । প্রতি সমাজই তার পুববতর্ণ 
সমাজ থেকে উন্নত--এই সংত্র অনহযায়ী শিল্পায়নের যুগে তার অবলৃপ্তি ঘটেছে 
বা অবলহ।প্তর পথে, ধরে নিতে হয় । এ কথা মন মানে কই? যখন দেখি আজও 
ভারতবর্ষে সত্তর ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। 
প্রশ্ন শ্রাসতেই পারে ভারতবষ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে কি “লোক' 
আছে ? এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে হলে” ভারতীয় সমাজেব বিশ্লেষণ করা 
প্রয়োজন । এ [বিষয় কষকসভার প্রয়াত নেতা শাম্তিময় ঘোষ “মাকর্ণবাপশ পথ, 
প্রথম খন্ড 'দ্বতীয় সংখায় যা বলেছেন তাই তুলে ।ধচ্ছি £ 
“স্বাধীনতার পর থেকেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৃঙৎ পঁজির নেতৃতে 
বুর্জোয়া জামপার সরকারের ভুমি নতি ও কুষি বাবস্থা দেশের 
মাটিতে কাকির করার চেস্টা চাপানো হয়েছে । আগেকার বড় বড় 
সামম্ততাম্ত্রক জামদারদের সংস্কার ক'রে ধনতাশ্ত্রিক জাঁম্ারে 
পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে । ভুমি সংণকার তাদের লক্ষ ছিল 
না- লক্ষ্য ছিল জাঁমারী সংস্কার । জমিদারী ব্যবস্থার অবসান 
ঘটেনি 1” 
উল্ক £বশ্লেষণই বলে দিচ্ছে যে এখনো এ দেশে মধ্যযুগীর সম্পকেরি অবসান 
হয়নি। প্রান্তীয় চাধী মজুরে পাঁরণত হচ্ছে । লোক টিকে আছে, টিকে আছে 
লোক সঙ্গীত | শুধু টিকে থাকা নয় নৃতন লোক সঙ্গীত রচিতও হচ্ছে, যা 
যুগ চৈতনাকে প্রকাশ করছে। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঞগ বামফ্রষ্ট সরকারের লোক 
সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপের বিষয়টির উল্লেখ না করে পারছি না। লোক 
ংস্কাতি (যার মধ্যে লোক সঙ্গীত, লোক নৃত্য, লোকনাট্যও নিহিত) এই 
বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিকাশের সম্ভাবনা যদ না থাকত, তবে 
অহেতুক একা পর্ষদ গড়তেন না। মুখামন্ত্রী ১৯৮২ সালের রাজ্য লোক 
সংস্কৃতি উৎসবের শুভেচ্ছা বাণীতে বলেছেন £ “লোক সং্কৃতি চ্চার ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশিষ্ট ধারা সুদীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে । এই ধারার 
লালন ও আঁধকতর পুষ্টির জন্য আমাদের এখন আরও সচেষ্ট হতে হবে । 
আমাদের লোক সংস্কৃতির মূল সুর ও আঠ্গিক কৌশল জনগণের কাছে খুবই 
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আদরণণয়। লোক সংগ্কৃতি চচা যত বেশ সংগঠিত হবে ততই অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম সাফল্য লাভ করবে 1” 
এই বক্তব্য থেকে পারিচ্কার হচ্ছে ষে লোক সংস্কৃতি মৃত নয়, অচল নয়। 
তাকে পুষ্ট করাই এই মুহূর্তের কাজ। এই পহষ্টতা আনতে গেলে 
সঙ্গীতের অবয়বে নূতন অভিজ্ঞতার খোরাক যোগান দিতে হবে । 
যাই হোক, পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এখনো এই 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পঃ বাংলায় 4০৬৪ ভাগ ক্ষেতমজুর, ২৪২৬ ভাগ 
নিজ চাষের কৃষক ৩০"০০ শতাংশ মানুষ যাঁরা অনান্য পেশায় নিযুক্ত; লোক- 
সঙ্গীতের চর্চা করেন এবং নূতন নুতন গানও রচনা করেন । 
এ বিষয়ে মাকসের কথাটি স্মরণীয় £ 
4৯815628105 9105 10 15 ০1] 10107 0720 50108 01 113 
[058105 709 170 11062175 ০071559190170 60 0116 2917918] ৫9%9101)- 
[00176 01 90০0161% 1001 409 11)6% 01)9191010 10 006 107261181] 
593000016 (15001001009 1৬1911815011065 1857-58-10, 1519155) 
এবার কয়েকটি প্রাচীন এবং আধুনিক গানের উদাহরণ দিই £ 
ধীর্ঘ কালের আভজ্ঞতায় গ্রামের মানুষ জেনেছে যে আমিনবাব ক্ষেতের 
থামায় লাল নল পতাকা (দিয়ে জমি মাপ করলেই খাজনা বাড়ে । তাই 
আবার আমীনকে পতাকা দিয়ে ক্ষেত চিহিততি করে মপ করতে দেখে গ্রামীণ 
মহিল'রা বুঝে নেন এবার খাজনা বাড়বে । মনের ভাবটি ভাছু গানের মাধামে 
প্রকাশ পাস্র। 
[ল ফঙ্কা নীল ফতকা ক্ষেতের মাথাতে 
আমি বাবু মাপ করিছে জমা বাড়াতে 
এখন এই গানটি আর শোনা খায় না; এর জায়গায় নুতন গান শুরু হয় £ 
“খাজনা মকুব ইবার টুপ চষছে লিজের ক্ষেত 
বশচ ধান সার দিছে ইখন ঢ্যাররা পটে পঞ্চয়েত। 
সেচের কথা ভ্যাবছে সরকার লেভী আদায় নাইক আর 
সনার ধানে ভারবেক টুসু ইবার চাষীর ক্ষেত খামার |” 
ভাওয়াইয়া লোকগণাতি উত্তর বাংলার কুচবিহার সংলগ্ন আসামের 
গোয়ালপাড়া জেলা, প্চিমবাংলার জলপাইগ্হাড়, কুচবিহার ও পাঁশ্চম্‌- 
দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ্রচ। শত, 
ভাওয়াইয়া প্রেম-পঙ্গীত | প্রেমিককে জীবনে না পাওয়ার বিরখে প্রেমকার 
অশ্রুসজল বিবৃতি । 


৩৮ 


উক্ত অঞ্চলে ব্যাচে খাওয়া” বলে একটি কথা চাল; আছে। এর অথ 
কন্যাপণ নিয়ে কন্যার বিয়ে দেওয়া । (এই প্রথা বহু জাতির মধোই আছে?) 
অর্থলোভে অনেক সময়েই কন্যাকে অপাত্রে দান করা হয়। এই অন্যায় রশীতির 
বল কণ্যারা। মানিক দ্রভেোগের অন্ত থাকে না। সামম্ততাশ্ত্রক সমাজের 
এ এক করহণ চিত্র । নারীর বিরহ ব্যাকৃলতা যেমন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া 
গানের মর্মবাণশ। 
বাচে খাওয়া'র পর নারশর মর্মবেরনার চিত্র £ 

ও তোর টাকা খাইয়া ছুখত বান্ধিনী 
ভাঙাও তোর গেয়া, 

য্যামন ব্যাসালেন আর মুলুকও 
বরকি পালেন গেয়া, 

ও মোক টাকার লোভত বুড়াকে দিলেন 
আর মুলুকও বর নাই পালেন 

মোক কি সবাই স্যানে বুড়িয়াই ॥ 

ও আই কাহ কছে জ্যাঠাই, খুড়াই 
কাহ কছে বুঙডিয়াই বৃডিয়াই 
নওজারশ করার যে শানাষি নাই ॥ 
ও আইবুড়া বরের ফাদলাং 

দিন বাইতে লাসে পান 

গুয়া ডুকাইতে কি যাবে জান ॥ 

(গানটি লোকসঞ্গণত গায়ক বন্ধুবর কাল? দাশগুপ্তের সৌজন্যে । গানটির 
অর্থ মেয়েটি ঠাকুমাকে বলছে, যারা টাকার লোভে আমাকে বুড়ো বরের সঙ্গে 
বিয়ে দিয়েছে তাদের মুখে আমি ঝাঁটার বাড়ি মারি। বরের দেশে আমাকে 
কেউ নুতন বৌ বলে না, বলে খুড়ি মা, জ্যাঠাইমা, অথবা বুড়ি বুড়ি বলেই 
ডাকে, বুড়োর জন্য সুপোরণ ছে-চেই জীবন কাটবে, বুড়োর ষে দাঁত নেই ।) 

বর্তমানে রাজবংশীদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে । রাজবংশী মেয়েরাও 
ইম্কুল কলেজে পড়ছে । চেতনারও বৃদ্ধি ঘটছে। মেয়ে তার প্রেমিককে 
বিবাহ করার দাবিও রাখছে । এমন কি রাজবংশীভুক্ত নয় এমন সমাজের 
ছেলের সঙ্গে বিয়েও হচ্ছে, এ তথ্য দিয়েছেন শিজ্পী সহমিত্রা রায়, প্রযত্রে 
[দ্ধেশ্বর রায়, গ্রাম ভোটপাড়া, পোঃ টেংরামারি জলপাইগুড়ি 

বত'মানে মেয়েকে আর ব্যাচে খাওয়া নেই, তার পাঁরবতে পাত্রকেই অর্থ 
সামগ্রী দিয়ে আনতে হয় । 


৩৯ 


যেমন রাখালের গান, মাহ্‌তের গান, মৈষালের গাঁড়িয়ালের গান চলে তার 
সঙ্গে সঙ্গে পণ প্রথার বিরুদ্ধেও ভাওইয়া গাইতে শুনেছি । গানটি রচনা 
করেছেন শশীন কর। গানটি এইরূপ £ 


মুই কালা কইনা ছাওয়া 
তাতে না হয় মোর বিয়াও 
ঘটক ঘোরে দিনে আমার বাড়ি, 
খাওয়া দাওয়া কত কদতা 
খরচা হইলেক হাজার টাকা 
এলাত মোরে না মিলিলেক জরি ॥ 
আই এ, বি এ, ম্যাট্রিক ফেইল 
হালুয়া চাষা কত গেইল 
মোকে কারো মনও নাহি ধরে, 
সাইকেল ঘড়ি রেডিও টি ভি 
কারো দাবি ভটভটি 
খাট খানো দেওয়া যাবে ধানে ॥ 
বারা ভুকা চরা ফোটা 
রাম্ধন বাড়ন গুণের কাতা 
আজি কালি কাহোয় পোছে না 
গুণের কদর আজি নাই 
নগদ টাকা সগায় চায় 
নগদ টাকার চলছে বেচা কেনা । 
আরো একটি গান, - লোক কবি নিবারণ পশ্ডিতের রচনা 
আরে ও মোর দরদশীরে ভাই 
চল কার চ'ল বাঁচিবার লড়াই 
দিনে রাইতে খাটিয়া মারি 
চিম্তায় পোহায় রাত 
মাইয়া ছাওয়ায় রুটিরে চেনাই 
না পাই প্যাটের ভাত রে | 
ধনাগুলার বোঝা দেখং রে-_ 
ভগবানে বয়, 
গরণব চাষীর ভিভিরে চাইবার 
দরদশ কেউ নাই রে। 


৪8০ 


কাওয়া মারলে কাওয়া কান্দেরে 
হয়া একে ঠাই 

গরীব মিছে গরণব ভাই সব 
আয়রে ছুটে আয়রে ॥ 


নব বধুর প্রতি শ্বশুরালয়ে যে অপহনীয় অত্যাচার চলতো আজো তার পার- 
সমাপ্ত ত হয়ইনি বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে । বধু হত্যা প্রাত্যহিক ঘটনা 
হয়ে দাঁডিয়েছে । পুবে দেনা-পাওয়া নিয়েও বধহকে যে ষম্ত্রণা দেওয়া হত, তা 
নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ভাছু গানে, জাগুয়া গানে, সাঁওতাল গানে বহ্‌ গান আছে । 
কিম্তু সেই যম্ত্রণাও হয়ত সহনীয় ছিল, প্রাণে মরতে হয়নি । এই বিংশ শতাব্দীর 
শেষের দিকেও বধুকে হত্যা করা হয়, বধহকে পহড়ে মরতে বাধ্য করা হয়» বা বিষ 
খেয়ে জীবনের সব সাধ আহ্লাদ জলাঞ্ল দিতে হয়। এগানেও বিবত'ন 
ঘটেছে । একই গান আর গণিত হয় না। 


অতাঁতে গানের নমুনা £- 
১। শুন পিতা বলি কথা 
শ্বশুর ঘরের যদ্ত্রণা 
মাথার তেল খুজতে গেলে 
কত করে গঞ্জনা। (ভাছু) 
২। শাউড়ী খায় ডাল ভাত 
হামে খাই তিতা লাউ রে করলা । (জাওয়া) 
বা 
বাদি ছাতুর তরকারি বাস্যাম দিতে যাব ল 
খালভরাদের হাল কত ধরে । 
খালভরাকে খাতে দিলে চুলহা শালে বদে ল 
উচিত কথা বলতে গেলে পয়না নিয়ে উঠে। (জাওয়া) 
৩। হে হো হে মারি মা বাগাঞ্চি মে 
আপ। বারে হক কুশী গেয়া 
খানে খানে গিঞ্চ গণঃ আক 
এম কাতিঞ্চ মে কুও'য়ারী মন। 


(বাংলা--আমাকে তালাক দিলে মা বাপ আমার খুশিই হবে, তারা আবার 
এখানে সেখানে বিয়ের কথা পাকাপাটি করবে, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে 
আমার কুমার মনটি ফিরিয়ে দাও) 


৪ ১ 


(সাঁওতালি গান) 
৪। আমাদের টস ভাগে চষে ডাইনে বাঁয়ে লাল গর: 
বাছ্যা বাছ্যা কামন কাবর দাঁত কাল কাঁকাল সরু || (উস:) 
৫। এ বছর হয়নি ধান, তাই হুক্যাছে অনেক টান 
মহাজনের ধান দিৰ কিসে; 
বীচ ধান ছিল যত, সব কারেছি উদ্ব-সাৎ-অ 
আগত: বছর কা লাগাম চাষে। 
লাগল ছাগল গরু ভেড়া, বিকাই গেল কাড়া জডা 
আইত সুব্নী কাছে কিস মনমানী 
প্টলা পৃ-টি বশাধগে তাড়াহুড়া | (ঝুমুর) 
৬। ১২৩০ সালে পঞ্চকোটে বর্ধমানে এবং অন্যান্য স্থানে যে বন্যা হয়েছিল 
তার একটি ছড়া আছে। ছড়াটি আত দীর্ঘ । একটুখানি তুলে দিলাম, 
নদী সে দামোদরে বরাকরে করছে আনাগোনা 
ছু'ধার মিশিয়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা ॥ 
এল বান পঞ্চকোটে, লিলেক লুঠে ভাঙ্গলো বাজোব গড । 
দর দুর শব্দে ভাঙ্গে পরত পাথর | ইত্যার্দি। (বন্যা) 
গানটিতে শুধু ভাঙ্গার বর্ণনাই আছে। আরো অসংখা গানের উল্লেখ 
করা যায়, যথা_ বোলান? ময়রপঞ্খী সন্ধ্যা, বাদাই, মাহুরী, ঝাপান, ঘরজা 
কবি, ইত্যাদি । কিদ্ত তা করতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে । 
সমাজ চলমান-_-তার অন্তরদেহে অনবরতই একটা শ্রেণী ছম্ঘব চলছে, এবং 
তার ফলে চেতনায় বিকাশ ঘটছে । লোকসঙ্গগতের ক্ষেত্রে এই ক্রেমতিকাশমান 
চেতনার ম্বরূপটি ধরা দেয়। সঙ্গীতের 1বব্দ্ঞন হ্য়। 
ইর্দানীং কালে উপারিউক্ত গানগুি খুব একটা গাইতে দেখা যায় না, তার 
পাঁরবতে নূতন নৃতন যে গান গণত হচ্ছে, তারই নমুনা দিই । 
ভাছুগানে বধ শির্যাতন এবং পণ প্রথার বিরুদ্ধে কুমারী মেয়েরা আজ 
গাইছে 
১। ওলো হখরা ওলো পুষ্প স্ট্রাইক করি জনে জনে 
বয়ে মোরা করব না ভাই ছুংখ নাই মনে । 
বা 
ছেলের মত পড়ব শিখব গো 
বিয়ে নাইত না হলো 
করব চাকার ফিরব বাড়ি আশব টাকা 
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ছেলের চাটি হবে মাটি লো 
কলের চাকা ঘুরিল। (ভাছু) 
খিল যে খেতে: দেওরা বকলি না চরে 
ঘরে লেখে* দেওরা ঘড়োয়া দৌড়াও এ 
কিমোরে লেখে 
তু যে যাবে দেওরা মালৎক দেশে 
আনি দিহা দেওয়া শাড়িয়া সম্দেশ- 
আনি দিহা ! 
মর যে দেশে ভৌি শিশির বহূত 
ভিজি যাতো সে ত শাড়িয়া সন্দেশা 
কি ভিজি যাতো। 
মর যে দেশে দেওরা শুকল বরষা 
শুখাই ছিব দেওরা শাড়িয়া সন্দেশা 
শুখাই লেবো। (জাওয়া) 


গানটি প্রশ্নোত্তর মূলক । জাওয়া গান পুরুলিয়া অঞ্চলের । পুরুিয়া 
বশাকুড়া কয়েকটি জেলা খরাপ্রবণ এলাকা । খরা একটি অভিশাপ। এই জন্য 
কোনো সাধই পূর্ণ হয় না। গানটিতে “ভৌভি অর্থাৎ ভ্রাতৃবধ্‌ তার দেবরের 
কাছ থেকে চাইছে শাড়ি আর সন্দেশ। দেবর অজুহাত দেখাচ্ছে সেখানে দে 
যাচ্ছে সেটা শিশিরের দেশ, শাড়ি সন্দেশ ভিজে যাবে । ভৌি বলছে, আমার 
দেশ খরা এখানে সৃর্যের তেজ বেশী কাপড় সন্দেশ শুকিয়ে নিবে। 

গানটিতে একট সুখী জীবনের জন্য যে আকুলতা তা ধরা পড়েছে। 
আদিবাসী হড় বয় হা জও্রবুন তায়নম আলন 


| 


বে জন তাড়াম লহোয় বয়হা সারশলে ডাহারতে । 
তুল আরণ আবা £ কা্ভি আজ বাথরণ বিলোম 
দেহন লাহায় বয়হা মারশাল ডাহার তে 


দিশোর গেহো আদিবাপী তিহিং লিকান দিলরে 
গিদায় হুল ভগনাভিহি টান্ডি বয়হা বাবুন হিভিং আ 
দিশো আবুন তায় মে দারাম সেটের এনা পিদায় হূল 
ভ্যানাডিি টাম্ডিং বয়হা ভিভিং 

(পৃথিবী আদিবাসী ভাইরা সব কিছুতেই পিছিয়ে আছি। চল 
আমরা উজ্জ্বল পথের দিকে এগিয়ে যাই । আর আমরা দেরি করব না। লাল 
ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাব। আজকে ম্মরণ করে দেখ সেই রণক্ষেত্র ভগনা- 
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ভিহি মাঠটা । এঁমাঠটাকে আমরা কোনো দিনই ভুলব না। বর্তমানেও 
আমাদিগকে রণপাজে সাজতে হয়েছে । সেই রণক্ষেত্র ভগনাীহ মাঠে 
যেভাবে সেজৌছি সেই ভাবে । অতএব সে রণক্ষেত্র ভগনািাহি মাঠকে ভুললেই& 
চলবে না। 

৪। আগের গানে টুসু বলদ নিয়ে চাষ করতে যাবার কথা আছে। কিন্ত্ত 
এই চাষ করা কি সম্ভব ছিল, চাষ করলেও সে হয়ত বগ্গা চাষা, হয়ত ফপলও 
ঘরে আসত না। এলেও ছিল লেভশ, চোখ রাঙানী। সবব্দাই থাকতে হত দ্র 
বুবু বুক.পিয়ে। এই টুপ গানে বিবর্তন লক্ষিত হয়। 

টুসু সনার ধানে 
পৌঁধ মাসেতে পৃজব তোমায় যতনে | 
বর্দের গড়া জোতদারেরা গো 
দিত ফপল জোর করে। 
ইবার ছিব ফপল আধা-আধি 
ভাগ চাষেরই আইনে ॥। 
কত আইলো কত গেল গো 
কেউ দেখলেক নাই মোর্দেরে। 
ধন্য বামফ্রণ্ট, জোর বাড়ালে 
কাস্তে হাতুডির টানে ॥ 
ভৃমিহীনে কৃষি খণ যেগো 
ছুবিঘা ভুই একট হাল। 
ই ভ:ই জোতদার কাঙডতে আইলে 
দিব বাধা মাঝ খানে | 

৫। খরার জন্য ধান হওয়ার ম্মাক্ষেপ তুর্ভাবনার পরিচয় আগে দিয়েছি । 
এখনো যদিও চাষ প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে তবু দেখা যায়ঃ চাষ না- 
হওয়ার জন্য মহাজনের ধান শোধ করার ছ্ুঃশ্চিন্তা নেই । কেন নেই, নচের 
গানটিই তার নিদর্শন £ 

য:রা আছে গুহাল চাষা 
তাদের কিছু আছে আশা 
বাই চাষী ফাঁপরে পড়েছে 
রং মায়া মেঘে আশা দিয়ে গেছে | 
যত ছিল টাড কানা 
ফাট্যা হ্যালো চেল চোঁল 
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ফুটা ধান সব চাপা হ্যা গেছে। 
লদ্রী লালা পুচ্করণী 
শুকাই গেল নাই পানি 
শুকাই গেল নাই পানি 
আর কি ভাই বাঁচার উপায় আছে ॥। 
»৯৭৯ সালে, 
খরার কথা সলাকৎ বলে 
আশা ভরসা বামফ্রম্ট সরকার আছে । 
পর্বে ১২৩০ সালের কন্যার ছড়াটির কিয়দংশ তুলে দিয়েছি। ছড়াটি 
দীর্ঘ এতে শুধু আছে, সেই বন্যা কোন দিক দিয়ে গিক্রে কোথায় কি ভেঙেছে 
তারাই বিবরণ । মানুষের অশেষ যক্ত্রণার কথাও আছে, কিম্ত সেই যদ্ত্রণার 
উপশমের কোনো উজ্লেখ নেই । ১৩৮৫ সালে যে বিধংসী বন্যা পশ্চিমবঙ্গে 
হয়েছিল, তা নিয়েও গান রচিত হয়েছে । এ গানটিও দীর্ঘ । 
১৩৮৫ সালে এবার বন্যাতে দেশ ভাসালে 
আমি অবাক হলাম ভেবে মলাম 
এমন বান দেখি নাই বাবার কালে। 
১১ই আশ্বিন বৃহস্পতি বার 
বন্যা এসে করল ছারখাব 
কত গবাদি পশহ ভেসে গেল 
মা হারা শিশু ছেলে । 
পশ্চিমবঙ্গের জেলা ষোলোটা 
চারটা বাক ভাগল বারোটা 
কত বসে গেল দালান কোটা 
কত অকালে প্রাণ হারালে । 
পঞ্চায়েতের কত মেন্বর 
গাঁয়ের যুবা পুরুষ দল 
মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে 
নিজেদের পরাণ দিলে । 
দেশের সরকার 
কত করলে উপকার 
কাপড় কম্বল উপকার 
করে হেলিকপটোর, 


৪৫ 


গুড় চিড়ে আর. পাঁউরুটি 
ওই দেখো উপর থেকে দেয় ফেলে ॥ 
আশা করি বিবর্তনের রুপটি প্রকাশ করতে পেরেছি । 
আরো সব এমন লোকসঙ্গীত রচিত ও গত হয়েছে, যাকে পুরোপুরি 
রাজনৈতিকই বলা যায়। গোঁড়া লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এগুলিকে লোকসঙ্গত 
বলবেন কিনা জানি না তব কয়েকটি উল্লেখ করার প্রলোভন ত্যাগ করা যায় না, 
তাই উল্লেখ করছি । 
নির্বাচন হলো একটি রাজনোতিক সংগ্রাম । এই সংগ্রামের চেহারা গ্রামা 
নারখদের মনে কি প্রতাক্রয়া সৃষ্টি করেছিল তার একটি উদাহরণ : 
১৯৫৮ সালে ভোটের ব্যাপারে 
ক'টা পার্ট দাঁড়াল বেঞ্গল বিহারে 
ভোটের জনা মহৎ লোকেরা ফিরছে দ্বারে দ্বারে 
যার ভিজিট দিলে পাই না দেখা, দেখলাম অনাথ ভাক্তারে |” 
মেয়ে-ছেলে সঙ্গে নিয়ে এসোঁছিল মটরে । 
যার যাকে খুশি ভোট দিল পেল না কেউ জোর করে । 
কমউানস্ট পাটি দলবদ্ধ হয়ে ফিরেছে গ্রাম গ্রামাম্তরে | 
তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বেড়াইত মিটিং করে 
ইতাদি। 
গত বিশ্বযুদ্ধে জাপান কলকাতায় কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করেছিল । 
প্রত্যেকটি অত্যাবশাকীয় দ্বব্যের দরবৃদ্ধি ঘটেছিল | ছুতিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল 
প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ । তারই পারিপ্রোক্ষিতে একটি গান-_ 
জাপান বিবেচনা 
টাকায় এক পের চাপ [বিশা ভাত খেলাম না 
সোলজার বুলে দেশে দেশে লো 
কেরা'সিন তেল মিলে না 
দশ টাকা সের দেশশ চিনি 
তাও ত কিনতে পেলাম না। 


গাঁ ঘর সব খানি হুয়্যা গেল 
বাঁচার আশায় গাঁ ঘর ছাড়া গেল !। 


* স্বনাথ ডাক্তার কংগ্রেস প্রাথখ ছিলেন । 
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বৌ বিটির হাত ধরে 

গেল সবাই শহরে 

টিনের কেটা হাতে নিয়ে সাড় মাগিল ॥ 
ভাতের মা তাও জুটে না 

কুকুরের সাথে খানা পিনা__ 

শেষে সব উপাসে মারল ॥ 

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো । প্বাধীন ভারতের যে এক সংখা 
জীবনের চিত্র গড়ে তুলেছিল গাঁরব মানুষজন শ্রামক কৃষক মধ্যবিত্ত, তা চংরমার 
হয়ে গেলো । গ্রামের নিশ্বিত্ত চাষীর মনে আবার সেই যদ্ত্রণা | গারব চাষী 
তাই তার অশ্রু ভেজা সঙ্গণতে গাইলো-_ 

সন ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা হে 

কত আত্মত্যাগের বিনিময়ে 
ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী 
ফাঁসীর মঞ্চে দিল বলি 
তাদের জীবন বৃখাই গেল চাল 
বেইমান আপোসকামশদের তরে হে। 
বেইমান স্বদেশের তরে হে ॥ 
রং তাই যত দিন যায়, অভাব বেড়ে যায়, গরিব বাড়ে দেশেরে || 
যেমন অলগ পুইয়ের শ্যাওড়া গাছ আর পনজিবাদের সব্হারা হে, 
গরিব বিনে বাঁচতে লারে, ভাইরে জোতদার জমিদার 
সমাজতচ্ব্রে থাকবে না শ্রেণী শৈে।ষণ অত্যাচার || 


শহীদদের স্মরণ করে শপথগ্রহণের গান । 


২_সাথী শহীদের খণ শোধিব যেই দিন 
সেই দিন কত দরে রে 
সাথী-হারা ব্যথা, প্রাণে আছে লিখা 
বিক্ষোভ হুংকারে রে || 
কতশত মা সি থির [িম্ছুর হারা 
কত শত বোন পাগলের পারা 
জোতদার জমিদারের অত্যাচারে রে ॥ 
আজ পুত্র হারা মা, স্বামী হারা বোন 
কাশ্দিছে অঝোরে ঝুরেরে || 
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আজ চোখের সামনে বোনের অপমান 
মানব সমাজে মরণ সমান 

কত সইছে নীরব বাথারে ॥। 

যত বিচ্ছেদে বাথা, অভিযোগ কথা 
জাগে সবহারার মাঝারে ॥ 

বুকে জমাট বাথা চোখের অশ্রু জল 
শহীদের রক্ত হবে না বিফল 
আমরা রক্ত মাখা মাঘাবর যে! 
হোক না পথ পিছল 

ছিশড়ব শিকল 

এসো উদ্ধে' পতাকা তুলে হে।* 


স্বাধীনতার পর্বে অসংখা শ্রামক কৃষক মধ্যবিত্ের মততযু্জয়ী আন্দোলন 
হয়েছে স্বাধীনতার পর সে আম্বোলন স্ফিমিত হয়ে যায় নিঃ যার ফলশ্রতি 
হিসাবে পশ্চিমবাংলায় প্রাতিষ্টত হয়েছে বামফ্রণ্ট সরকার । এতে কোনো 
সমালোচক যি নাপিকা কুঞ্চিত করেন বলার কিছু নেই। এইটুকুই বলতে 
পার এই বামফ্রম্ট সরকারের প্রাতষ্ঠার পর লোক শিল্পীদেরও অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি 
হয়েছে । তাঁরা শোষক শোিতের পার্থকাটা চোখের সামনে দেখছে । তাঁদের 
বুকের বল আশার আলো, ভাঙা বুকে একটি অপূর্ব সাড়া ভুলেছে। মনে 
রাখতে হবে, শুধু কষকের নয়, শ্রম জীবনের ফসল এই লোকপঙ্গীত। 

আজো সংগ্রাম চলছে, তাদের সংগ্রামের পাশে বামফ্রম্ট সরকার সহযোগণ 
শক রূপে ধম্ভায়মান তাই লোকসঙ্গীত অতঙশতমুখিনতা বড় বেশী আর 
লক্ষত হয় না। 


তাই শোনা যায় 
এক জোটে সব কারব লড়াই জমিদারের বিবুদ্ধে 
গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত মজুরের মজু রিটা বাড়াতে । 
িংবা লোক কি তার জীবনের অভিজ্ঞতায় চিনে [নিয়েছে শত্রহ-মিত্র” তাই 
গানে তা ব্যক্ত করতেও কুন্ঠিত হয় না। 


সাবাস কার গাম্ধীবারদীর দল 
মুখেতে আহংসা বাণী» অন্তরেতে খল 


* গান ছুটি বাঁকুড়া জেলার রাইপুরের নব মাহাঙ লিখিত 
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মুখে বলে মধুর বুলি 
বগলেতে আছে গুলি 
অহিংসা পরায়ণ কংগ্রেস 
ভিংসাকে করেছে সার, 
পঞ্চাশবাদীর কংগ্রেসীরা 
থাকবে এবার হু-পিয়ার | 
শুধু কি তাই, তারা আজ নিজেদের আকার রক্ষার জন্য প্রতাক্ষ সংগ্রামেরও 
শপথ নেয়। 
কংগ্রেপীদের কুশাসনের হলো বসান । 
শুন গরীব দুঃঘী সবহার দল 
জোট বাপিয়া বেনামশ জমি কর ভাই দখল 
(ও ভাই) মুখের গ্র্ন কাডিছে যারা 
বহাও তাপের রক্ত বাশ। 
উদাহরণ বাড়িয়ে প্রবন্ধকে দীর্ঘ কৰতে চাই না! আগেই বলেছি লোন 
সঙ্গীতের পুর এবং গায়কশই হলো লোক সঙ্গীতের বিশেষ বৈশিষ্টা । এইগুলি 
যখাযথ রেখে যর্দি লোক সঙ্গণত উপস্থাপনা করা হয়, তাহলে তা লক্ষ মনুষকে 
উত্লসিত করে; বিষয় তাব রাজনৈতিক টিনা তা বিচার শ্রোতৃষ্ডজল কহেন 
না। যেগানগুলি আমি উজ্লেখ করেছি, সেই সব গান বিভিন্ন লোকসংস্ক(ত 
উৎসবে পারবেশিতও ততে দেখেছি । এবং শ্রোতাদের আবেগ মথিত হষণ্ধহীন শুনে 
মনে হয়েছে এই সব গান হাজার ছাগার শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। 
অবহে।লত অনণাদত লোকশিল্পীরাও নহত্শ অনুপ্রেরণা পেয়োছন। তীরাও 
যে শিল্প+ তা উপলব্ধ করেছেন। অআান্সবিশ্বামে দঢ়তা এসেছে । তাঁরা আজ 
সম্মানিত । 
লোক সঙ্গণতেব সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অতান্ত ঘনিষ্ঠ 1 জীবনে যেমন প্রেষ 
আছে, তেমনি আছে জীবনকে মপুময় করার জনা সংগ্রামও 1 রাজনঈতকে 
জশবন নত্তি বলে যাঁরা মনে করেন না শুধু তাঁরাই কবিতাতেই হোক আর 
গানেই হোক কিম্বা লোক সম্গগতেই হোক, রাজনীতির গম্ধ পেলে, "তাকে 
বাতিল করেদেন । স.কাম্ত ভট্টাচার্য কবি হয়েও এদের কাছে কাব হতে 
পারলেন না। 
লোকসঙ্গশতের বাঁশী কখনো কখনো আপিতেও রূপান্তরিত হয়, তরে পারিচয় 
আমি পরের প্রবন্ধে উল্লেখ করবার প্রয়াস করবো । 
বস্তুবাদী জ'বন মুখীনতাই লোকসগ্গীতে প্রাধান্য লাভ করে, এবং এটিই 
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লোকসঙ্গতকে চালনা করে। যেগানে এই জীবনমুখীনতার পারিচয় পাওয়া 
যায় নাতাকে কি ঠিক লোকসঙ্গীত বলা যায়? এক্ষেত্রে অর্থাৎ বিচারের 
ক্ষেত্রে মাকসীয় দর্শনই একমাত্র চালিকা শাক্ত। এই জ্ঞান না থাকলে অনেক 
সময়েহ বিভ্রম ঘটা ম্বাভাবিক। 

লোকসঙ্গীত শুধু আনন্দ বিতরণ নয়। শুধু অতাঁতের দোষ গুণ কীর্তন 
করা নয, শুধু আসরে পারবেশ করে হাততালি পাওয়ার সঙ্গীও নয়। তার 
একটা লক্ষ্যও আছে, তা হলো এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শোধিত শ্রেণীকে 
শোষণ-শৃংখল ছম করার প্রেরণা দেওয়া । কিন্ত এই প্রেরণা লোক কাব বা 
লোকসপ্গীত রচাঁয়তা ঘর্দি নিজে অ*তরে উপলাব্ধ না করেন, অন্তরের তাগিদ 
যি না থাকে তবে তা সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে না। 

প্রাগার্য যুগে প্রাকৃতিক পাঁরবেশ ও ভৌগো [লক পারিবেশ জীবন ধারণের 
অনুধহল ছল না_-এ কথা আমরা সবাই জান, কিছত্ত প্রাতকহল পরিবেশকে 
পরা!ভত করে তাদের আদম হাতিয় পর দিয়েই । এবং এই সংগ্রামের একটা 
অগ্গ ।হ্সাবে দেখা দেয় নৃত্য, চিত্র, যাদুর । তাই দেখি সেই যুগে মান,.ষ 
ঠাকুব পেবতার পায়ে মাথা না ঠেকে আকািক্ষত বস্তু লাভ করবার জন্য 
সংদব“ধভাবে গান করত নাচত, সঙ্গে সঙ্গে লাভ কর আত্মাধশ্বাস। নিগ্গুর 
প্রকৃতির সাথেই ছিল তাদের সংগ্রাম । যখন শিকারে বার্থ হয়েছে, তখন পে 
তার গুহার গাত্রে শিকাবের করেছে |চত্র আঁঙ্কত অথবা সংঘবদ্ধভাবে 1শকাবের 
গ।তাঁবাধিব অনকরণ করে নৃতা করেছে । তাদের এই ত্র এবং নত্র মুলে 
ছিল প্রচুব |শকার পাবে এই বিশ্বাস। আজ এহ সাজের পাঁরবত'ন হয়েছে! 
এই পারবতনের মহলে যে শ্রেণী ঘ্বম্ছ ছিল” তা আজো ধনত1[*তরক বা উন্নরণ- 
শীল দেশগুপিতে [উকে আছে | এপালে মানুষের মুকির পথে প্রধান বাধা 
ধনতম্ত্র ও সানম্তঙম্ত্র, কাজেই তার |বধধুদেধ লোকসঞ্গীত রাঁচিত হওয়াহ 
সংস্কাতর স্বাভা বক্ষ ধর্ন এবং এ ধর্ম লোকপ্গীতে দেখতে পেলে দেই তবে 
লোক্সঙ্গভের বিকাশ বা রূপাম্তর। বিরাট বনস্পাঁঙর শিকড় মাটির অভা/ম্তবে, 
কি” শাখা প্রশাখা আকাশের পানে মাথা তুলে দাঁ(ডয়ে থাকে" মাঝে মাঝে পাতা 
তার ঝরে যায়, কিন্ত আবার তাতে নহৃঙণ পাতা গজায় [ঠক এমনিই হতলা 
লোকসঙ্গীত । কাজেই বলতেই ভয়, লোক সংগীতের ম £] নেই । 

আমরা জানি, লোকপঙ্গাত শুধু পল্লশর পিরক্ষর বা সাক্ষর মানুষই গান 
করেন না। এই লেখক এক [বিরাট শ্রামক এলাকায় বাস করেন, যার &[রপাশেহ 
বড়ো ছোট শিল্প, এই ঘব শিল্পে খারা কাজ বেন, তাঁরা ভারতের নানান রাজা 
থেকে আসা মানুষ । এদের আনম্ঘ বিনোদনের মুল বিষয় হলপঞ্গীত ; লোক- 
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নাটা লোকনৃতা | অআপহর্ব তার সুর ও বিষয়। শ্রামকরাও এখনো লোক- 
সঙ্গশতকেই আঁকডে আছেন, লালন পালন করছ্ধেন প্রাণ ঢেলে । এদের হোল, 
চৈতা; বিরহা, ভঙজনমন্ডলস, ছাত্তশগাড়ী গানের সম্পদ অসাধারণ কয়েকটি গান 
উল্লেখ করছি । 
১। চৈতা গান ( ভোজপুরণী ) 

পিয়া পরদে শিয়া 

দেওর ঘর লারল হো রামা 

কেকবাদে কহব দিলকে বাতিয়া। 


২। হোটি গীত ( ত্র প্রদেশ ) 
কাঁজযাতি হো জান 
কাহা যাতি চো জান 
নে পত্তনে কা বহুভিয়া ( নববপু ) 
পথচারস পুবড়ী একা এবট মববধুকে গকালে যেতে দেখে ভিজ্জেস করছে £ 
৩। ছত্তশগড় লোকগণীতি 
পরোটিন বহঠ লেলেও 
সুখ দুখকে গঠগঠিয়াই-এ লে লে 
কাবাপলে কহে দিদি 
শুনে না হিত নহে 
কেউ সে জিন্দেগি কাটিতেলা 
শুনে নাহ রহেন। 
গৃ২কত্রঁ তার প্রাতবেশীকে ছুঃখে অতিবাহিত দ্িনগহটলর কথা দলছে। 
তার সংসারের বিশৃঙ্খল অবস্থার কথ। প্রতিবেশীকে জানিয়ে দিচ্ছে । সংসারে 
সন্তান সংখ্যা বেশ হওয়ার দরুণ আধিক দুর্ণশশা বাড়ছে বই কমছে না। 
(বিরক্ত গৃহকত্রঁ বলছেনঃ যি বাজাবে ফেলেগুদিকে বিকে দিতে পারতেন, 
তাহলে বেচে যেতেন। 
এ থেকে বোঝা যায় লোককে যে গ্রামেই থাকতে হবে? তা ঠিক নয়। এ লোক 
গ্রামেও থাকতে পারে শ্াবার শহরেও থাকতে পারে । 
অনেকেই প্রশ্ন করতে দেখেছি, সমাজতা(দত্রক অবস্থার লোক সঙ্গীত কি 
রচিত হবে? | 
এখানে কয়েকজনের মন্তব্যই প্রকাশ করবো । 
বিখ্যাত লোক সঞ্গীত গায়ক ও গবেষক প্রয়াত হেমাত্গ বিশ্বাস বলেন “লোক 


৫১ 


সঙ্গীত শুধু অতাঁত-সম্ধানী নয় লোক সঙ্গীত বত্মান ও ভাবষাতের 
প্রতিধনি ।” (লোক সঙ্গত সমণক্ষা_পৃ-১৬২ ) 

সুপ্রত্সিদ্ধ গবেষক প্ডিত লোকাচার্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৯৬৪ সালে 
একটি আমন্ত্রণ পেয়ে সোভিরেত রাশিয়ায় বক্তৃতা দিতে যান রা?শয়ার 
লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে । সেখান থেকে ফিরে এসে বাংলায় একখানি 
গ্রন্হ প্রকাশ করেন? তার নাম “সোভিয়েতে বঙ্গ সংম্কৃতি”। গ্রম্হটি জাতীয় 
অধ্যাপক ভাষাচার্য শ্রীষুক্ত :সুনশতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা তম । 
এই গ্রম্হছ থেকে খানিকটা অংশ তুলে দিচ্ছি । 


“সাধারণতঃ গ্রীম্মের কয়েক মাস প্রতি বংপর গবেষণা বিভাগেব কমশ্রা 
লোকশ্রুুতির উপাদান সংগ্রহ করবার জনা আভিযানে (101/01076-0৩1- 
(102) বের হন। সেখান থেকে টেপ বেক? যোগে গান, রূপকথা" উপকথা 
ছড়া, ধাঁধ। এ পব সংগ্রহ করেন ।”৮**" 


“এহ বছর এই বিভাগ থেকে 70115507125 017 10110 1856 [১8010901042]: 
একখানি বৃহদায়তন গ্রম্হ প্রকা!শত হয়েছে ।? 

“এই বিভাগের একজন প্রধান গবেষ্ণা কমর্ণর সঙ্গে সাম্প্রতক লোক-সাঠতা 
সষ্প। কত গবেষণার (বিষয় ।নয়ে একটু আলোচনা হল |, 

“মাম [জঞজ্ছেস কবলাম, 'ঘাপনাদের দেশে যে ভাবে দ্ু€ত শিল্প ও |ব% নের 
(ব্তত ঠচ্ছে, তাতে লোক-পাহিতোর ভাব, বিষয় এবং বুপ হতভিমধোহই কত 
পর পরবতিত ংয়েছে বলে মনে করেন? তান বলেন একথা স্ত.. এই 
অবস্থাম আমাপধেব দেশে অনেকে এমনও মনে করেন যে জ'বষাতে লোক 
গ।১তোর কোন অস্তিহহ থাকবে না এবং তার লক্ষণও ধেখা দিয়েছে £ অবশা। 
খাব এক শ্রেণীর গবেষক আছেন, ৩121 এ কথ। সপে করেন না। 

এন বললাম, আমও তা মলে কারনে | সথাজ যে ভাবেই পঃরবশ্তিত হোক 
না কেন" তার একটা সংহত বূপ থাকবেই এবং সেই অনুযায়ী লোক- 
স1ত্যেরও পর্রিবতন হবে । আচ্ছা, একটা কথা জিজ্জেদ করি, লোক" 
সাহূত্যব উপকরণ আপনারা আপনাদের দেশে এখন সমাজ-জবনের 
কোনখান থেকে সংগ্রহ করেন? শ্রমিকদের মধ্য থেকে তার কি কিছ 
নদশন পান £ 

তান বললেন, আমরা সাধারণতঃ উত্তর প্রদেশের পল্লগ অঞ্চলের মৎসজবপ 
পশুচারণকারন জাতি এদের মধ্য থেকে উপকরণ সংগ্রহ কার । গ্রাম জীবনের 
মধে।ও তার সম্ধান পাই ! 


৫২. 


আম আবার জিজ্ঞেদ করলাম, শ্রমক জীবনের মধ্যে তার কি কোন 

আস্তত্বের সম্ধান করতে পারেন ? 

তাপ সে বিষয়ে কোন জবাব না দিয়ে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, শ্রমিক 

জণবণ সম্পর্কে আপান জানতে চাইছেন কেন ? 

আমি বললাম, আমাদের দেশেরই মত দ্রুত শিল্প জশবনের প্রসার হচ্ছে, 

কলকারখানা ও আটক মজুরের সংখা বাড়ছে । আপনাদের দেশের অবস্থার 

কথা জানতে পারলে একই অবস্থায় আমাদের দেশেরও লোক-সাহিতোর 

তাবষাৎ |ক হতে পারে, তার একটা আভাস পেতে পারি । 

তিনি বলেলনঃ লোক-সাহিতোর দিক থেকে এই বিষয় [নিয়ে আমাদের দেশের 

পাঁন্ডতগণ বহ্‌ আলোচনা করেছেন এবং এখনও করছেন |” (পৃ-৯৫,৯৬১৯৭) 

উদ্ধৃতি দা হয়ে যাওয়ার জন) ক্ষমা প্রার্থী । এই উদ্ধৃতি থেকে বোরয়ে 
আসে কয়েকটি তথা, 

১) 1,250 080019010 %/% বলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেই উল্লেখ করা হচ্ছে। 

সে সময় সোভিয়েতে সমাজতৎ্ত্র প্রতিষ্ঠিত । সেই %৪ 00911050708 রচিত 

এবং গত হয়েছিল । 

২) সোভিয়েত দেশে গ্রামের বিলুপ্তি হয় নি। মতলজীবী পশুচারণকার? 

আছেন যার্দের কাছ থেকে সংগৃহীত হয় লোক-সাহিত্যের নানা উপকরণ । 

৩) পোভিয়েতে এক শ্রেণীর গবেষক আছেন যাঁরা মনে করেন না তাঁদের 

দেশে লোক-সাহিত্যের ভাবষ্যতে কোন আস্তিত্ব থাকবে না। 

») ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাষও মনে করেন ** যে লোক-সাহিত্য আস্তিত্ব 

ভারাবে। 

৫) লোক-পাহি্ত্যের ভাঁবষ্যং [নিয়ে আলোচনা চলছে, সিদ্ধান্তে 
আসা সম্ভব হয় ।ন। 

চীনে কি ভিয়েতনামে লোক-সঙ্গীত তো রচিত হচ্ছে, তার উল্লেখ তো 
হেমাঞ্গবাবুই করেছেন তাঁর “লোক-সঙ্গীত সমীক্ষা? গ্রন্হে । 

ড. ময়হারুল ইসলাম একজন প্রাসদ্ধ লোক-পাহিত্া বিশেষজ্ঞ, তিনি তাঁর 
“ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি; গ্রম্হে বলেছেন, 

“ফোকলোর শুধু অতাঁতের, শুধু এনগ্রসর সমাজের, শুধু গ্রামাঞ্চলের, 

শুধু আঁশাক্ষতের অথবা শুধু মৌখিক খীতিহোর এ সমস্ত ধারণাও এখন 

বিলুপ্ত” ফোকলোরের প্রাঙ্গণ সুবিস্তৃত--অতাঁত থেকে বর্তমান ও 

ভবিষ্যতের, গ্রাম থেকে শহরে, অশিক্ষিত থেকে শিক্ষিতের সমাজে, মৌখিক 

থেকে লিখিত এতিহ্যে 1৮ (পৃঃ ১) 


£4৩ 


আতি শিল্প সমৃদ্ধ দেশ আমো-রকায় [বাভন্ন বিষয়কে অবলম্বন ক'রে লোক- 
স্গণত রচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিখ্যাত লোক-সম্গশত গায়ক পিট পিগার 
যা বলেছেন, তাই তুলে দিচ্ছি, 
“৯1 [01959176012 2৬০ 07 9009৬411010 117010065 200 6009 
01011189 79765 06 [00510 05695 7010 20 90099 60 1০001 2170 
1011) টি0]) 16115101055 10 8100-1911610009, 2010) [1)2 001101081 
[২1610 00 1,900, 
টিপি আরো বলেছেন : 
59016 ০0100611085 01]0051 17111619 010 10111061106 700৬ 50185 01) 
5201) 5010065 85 1179 ৮2 01) 16117210১ 01৮1] 1151)05 11 
1৬1155155119101) 2110. 31101121500 16065,৮ (701007৮1510 47 
101101079--40 4ঠ7001098--৬০1,. 17100115160 0 1011 
1৬10510 2170 [70100165 7২5568101) 1105101010১ 08109608--৮ 141) 


কৃষক বিদ্রোহ ও একগুচ্ছ লোক-সঙ্গশত 


কডওয়েল বলেছেনঃ “11105 [70০0৮ ০0110011790 ৬410) 0217005 [1108] 
10011510 0০0010795 [116 ৪20 51101 0০214 0101৩ 11796101150 92919 
01 0116 110০১ 01169001151 11760 08115 01 ০০0119001৬০ 16801010175 ড/1)0995 
10017601206 0910593 ঢা 07201608.010175 215 1001 81010109.0109119 4০01090 
9910506101৮ (01100571012 8100 1২621105--15 34) 

এর বাখ্যা করার প্রয়োজন দেখি না! উৎপাদনের সচ্গে সঙ্গত নৃতা এবং 
যাহুঞ্রিয়ার তৎকালে প্রয়োজন ছিল তা অস্বণকার কেউই করবেন না। 

শৃধূ কি এই, যৌধথ শ্রমের উৎসাহদাতা রূপেও লোক-সঙ্গাত বা 1911101৩ 
এর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল । এ বিষয়ে গোকর্ঁ বলেছেন, 

*৮]1)919 9/03 8 (11006 11 21710190765 ৮1061) 0071০ [0116175; 0:81 1016 

৮75 [106 5016 01581019910 0161] 69061151900, [116 11910514601 01 

10995 11000 10]1)9 01 11002605 2100 11)6 9011000128001 06 1106 ০0০91190- 

[15০ 18000] 20618, 008 15 30170611011) ৮/6 10171 7981156--] 

$/1]1 2621 019৮7 ৮০০] 212101101। €0 0১2 0 0781 0709 [0০- 

(01170) 50111011075 2170 21015010211 7০11601 £91095 01 1)0105১ 102৮6 

6550. 068090 0 001001016, 06 0181 019261010 ০01 006 ৬/07101)5 

0690019 (/১০01655 11] ৬/110619 €:008165---1934) 
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িম্তু ছুঃখ এই, আমরা কয়জন সে গুরুত্ব দিই? এত" শুধু যারা 
[01105 নিয়ে কাজ করেন সেই গুটিকয় বিশেষজ্ঞের বিষয় নয়, সকলের 
জানার বিষয়। 

আমাদের দেশেও এমন অনেক উদাহরণ আছে । রামায়ণ, মহাভারত, প্রাণে 
কর্ণ, ভীচ্ম, অভিমুনা এগুলি ত আছেই $ গুহক' চন্ডাল, গণেশ আরো বহু 
ট্রাইবাল চিফ: (11081 01161) যাদের বীরত্বের কথা আমাদের সাহিতো উশকি- 
ঝুকি মারে, কিন্তু প্রায়ই দেখি কোনো না কোনো ধমেপদুদশ দিয়ে বা 
পরামর্শ দিয়ে এই পব বীরদের হত্যাই করা হয়েছে । যেমন মহাভারতের যুদ্ধে 
কৃষ্ণ ভীচ্মের সামনে শিখাশ্ডিকে দাঁড় করিয়ে হত্যা করানো হলো, কর্ণকে 
যুদ্ধের সমম্ত রীতি নিয়ম ভঙ্গ করে হত্যা করানো হলো” আভিমুনাকে 
সপ্তরথণ দিয়ে হতা করানো হলো। শম্বুক যেহেতু শব্ধ হয়ে বৈর্দিক যজ্ঞ 
করছিলেন এই অপরাধে রাম তাকে ব্রাহ্মণের নির্দেশে হতা করতে কুম্ঠিত 
হলেন না। গণতায় ত শুধু হিংসারই জয় দেখতে পাই! অজংনকে হত্যা 
করার জন্য নানা যুঞ্তর জাল [বস্তার করে উত্তেজিত করতে কৃষ্ণ ছাডেন টি 
অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে, কৌরব পক্ষের সমস্ত যোদ্ধাই সবে স্থান 
পেল আর শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী পাম্ডবদের নরক দর্শন করতে হলো। আমখচ 
এই গণতাই মহাত্থা গান্ধীকে করে দিল আঁংংস। 

গীতার কালে ব্রা্গণ ও ক্ষত্য়দের বা উঠবর্শের স্বাথ্থহ রক্ষিত হয়েছে । 
একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ত চৈতণা, যাঁর [িছনে এসে দাঁড়য়েছিল বাংলার কৃষক 
সম্প্র্ধায় । এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করার সুযোগ এই প্রবন্ধে শেই, শুধু 
এইটুকুই বলার যখন, ৮7176 08501 81%6 9১101015829 ০ 0911 
0168৫ 13 50051817012] 61100181) (0 1006 £762067 006 01 006 9/011475 
00190190100-” ধনাঁয় বিশ্বাস পরবর্তী প্রস্তর মুগে আগে ছিল না, তখন খাণ্য 
বাদ য়ে অন্য কিছুর ভাবনা ছিলনা । (1430) 800 691109* 13- % 
চ0521001 2 1190700000101 ) 

ন]ট/ শাম্ত্রের প্রণেতা ভরত ও সামন্ত প্রভ্‌ (ইশ্দ্র যার প্রতানাধিতু করছেন ) 
তারই স্বার্থে নাট্যশাস্ত্রে অপুর দৈত্য, যারা সাতািকারের অসংখা জনগোষ্ঠী বা 
ট্রাইবাল গোচ্ঠীর ক্ষমতাশালশ নেতা ছিলেন তাদের দেখানো হলো এননভাবে 
যাতে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগে, ক্রোধ জাগে। সেই নাট্যশাচ্ত্রে ইম্দু্ধজ 
উৎসবে প্রথম নাটক পরিবেশিত হয়। বেদে যাদের আধকার ছিল না তারা 
নাটক দেখে শিক্ষা গ্রহণ করবে এই ছিল উদ্দেশ্য । চারটি বেদ ও আয়ুবেি, 
ধনুবেদ, গাম্ধর্ববেদ (সঙ্গত) ও স্থাপত্য এই চারটি উপবেদ িয়ে নাট্য শাস্ত্র 
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রাঁচিত। (দ্রষ্টব্য-নাট্যশানত্র £ ভরত, ১ম খন্ড ১৭-১৮ শ্লোক; অনুবাদক 
ডঃ সুরেশ চশ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ ছন্বা চক্রেবতর্শ ) রী 

যাই হোক ইম্দ্রধধজ উৎসবে দৈতারাও নাটক দেখতে এসেছিলেন । এই 
নাটকে ইশ্দবের জয় এবং দৈত্যগণের পরাজয় প্রদর্শিত হলে, দৈত্যরা ভষণ ক্ষেপে 
যায় এবং বাধা সৃষ্টি করে, যার ফলে নাটক আর হয়না । বদ্ধ হয়ে যায়। 
ইম্্ খুব ক্রোধাম্বিত হন এবং জর্জর নামক ধব্জা 1দয়ে দৈতগণকে চবর্ণ বিচরণ 
করে দেন । তথ্ন থেকে জর্জর হলো নাট্যানুষ্ঠান ও অভিনেতাদের রক্ষক । 
(শ্লোক ৬৪-৭০-এ প্‌ ১১) 

কিন্ত্ত দৈতাগণকে চটিয়ে কাজ হবেনা । শ্রেণী-সমম্বয়ের প্রয়োজন, তাই 
ব্রহ্মার নির্দেশে দ্বিতীয় নাটক হয় সমুদ্র মম্হন এতে দৈত্যরাও অংশ নিতে 
পারবেন । 

এগুলি বলার এই কারণ যবে থেকে ধর্ম চতুবর্ণ সৃষ্টি হলো, দামণ্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হলো তখন থেকেই যাঁরা উৎপাদন্বে সঙ্গে যুক্ত ত'রা হতে 
থাকলো অত্যাচারিত, ইতিহাসে অনুজ্লেখিত । তাই বলে তারা যে এই 
অতাাচার, ঘৃণা অপমান নীরবে সহা করেছে তা ভাবারও কারণ নেই। শ্রেণ' 
২ঘাঙ থেমে থাকে 'ন | এই সব শ্রেণী সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যে লোক সম্গণত 
পৃচ্ট হয়েছিল-_সে-দব সঙ্গত ছিল নিশ্চয়ই জীবনধম্যণ। হয়ত ভাবষাতের 
আশাও থাকত, থাকত অত্যাচারশর প্রতি ঘ্‌ণা। 

এই সথ্গীতগহটির উপর ভিত্তি করেই মার সঙ্গশতের সৃষ্টি; তার রাগ 
রগণীর মধো এখনো তা বে চে আছে_যখা আভাীর জাতির সুর নিয়ে হলো 
আিরশ, মালবজাতীর সুর নিয়ে মালকোষ ইত্যার্দি। বখনো ট্রাইব॥াল ম্বরের 
সঙ্গে একট স্বর বাড়িয়ে 1দয়ে রাগ সঙ্গণত করা হয়েছে। (দ্রম্টবা লোক 
সঙ্গীত সমীক্ষা-_ ভেমাঞ্গ বশ্বাপ 91 

লোক কথা বা লোক সচ্গঁত শ্রযজীবশ জনগণের সংগ্রামের উৎস থেকেই উঠে 
এপে্ধে । “লোক? বলতে, ঘাদ্দের চিহ্িিত করা হয়, তাঁরা সমাভ-ভুক্তও নন 
আবার শিষ্ট অভিজাত শ্রেণভুক্ত নন। অবশা এখন দেখা যাচ্ছে এই 
লোকদের থেকেই কালের গতি ধারায় অনেক অভিজাত শ্রেণীতে উঠে এসেছেন, 
এবং অনেকেই উপবশত ধারণ ক'রে উচ্চ বর্ণে স্থান ক'রে শিচ্ছেন এবং ষচ্ঠশ 
শতাব্দীতেও নিয়েছেন । এর রধ্যে আছে ব্রাহ্মণ বা দামম্ত্দের অত্যাচার । 
একনাথ বু মারাঠশ কবিতার অস্টা, অম্পৃসতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, 
ইন অবশ্য ছিলেন এক শ্রেণণর ব্রাহ্মণ । আবার এই শতাব্দীতেই তুকারাম, 
যি'ন (নিজে (ছলেন কৃষক । ব্রাক্ষণদের ঘহণা সহ করুতে না পেরে জলে ডুবে 
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আত্মহত্যা করেন। এই পারিণতির কারণ, তাঁরা যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের 
খুশি করতে পারেন নি। %]1)5 162] 19111] 37060500০06 005 
18120795 ৫6116 ০০৮109451% 0010 016 31019151195 0836০-1100911) 
2100 1059 18601121115, 10176 18661 11219 008. 69100019819 11105 91006 
8070 038619/80 £955 হি0]) 1018901৬915 030016 97011195, 1111110 
[05 6811161 2100 [10176 150571508151120 €০81718190 10016, 131)01091) 
2100. 120178১0116 1250 01 ৬/1)010 10101) 01210 10111510117 ৬/1017 0005 
180178% 010051015 01 1)608111, 8170 01010051) 01)010 10910179105 ৬110 
[11578 1)171521£ আবার 11811181120 17011081 85 ০01 0119 17017911591 
91061010010 08909১ 2170 %/00]0 19010108115 12 179৬০ 0০০1) ৪110/90 6০ 
[15 51805 01 8917618.], 00106 8100 ০৬০11018115 10170. (1৬501) 91৫ 
চ২০৪]1 0 1). 1), 19581091-- 34) কিন্তু এই জাতিগত অস্পৃশ্যতা 
নিয়ে পামম্ততম্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত আন্দোলন হয় নি। 

এটি উল্লেখ করলাম এই জন্য যে “লোক নানান সুষোগ শহবধা এবং শসক 
শ্রেণির কৃপা দষ্টি লাভ করতে সমর্থ হলে উচ্চ শ্রেণতেও উঠতে পারে । 

যাই হোক, “লোক বলতে তাদেরই বলা হয় ধারা আর্দিম সমাজ ভুক্ত নন 
বা শিষ্ট শ্রেণীভুক্তও নন। এই ছুই স্তরের মধ্যবতাস্তরে অবস্থান করেন । 
এখানে জাতির বা পেশার কোনো প্রশ্ন নেই। 

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 19111916-এর সঙ্গে শ্রেণ? দ্বন্দের কি সম্পক 
থাকতে পারে? ছনেকে কিছু দিন পৃঘেও বলতেন, ও সব নীচু জাতির 
গানঃ কেউ কেউ আবার বলতেন, আরে মশাই, সম্ধ্যা বেলায় সব মদ খেয়ে 
এসে চেশ্চায় হুল্লোড় করে। এ সব কি আর গান? লোক শিল্পীদের 
প্রতি ঘণা থেকেই এই সব মন্তব্য করা হতো। শোনবার মন যদ থাকত, 
তবে শুনতে তেন তাদের প্রাণের কথা” বেদনার কধা, আবার শ্রেণী 
ছ্ম্দ্বের কধাও। 

কোনো জোতদারের স্তর যদ মেদ থাকে, এবং তা যি দৈবাৎ নষ্ট হয়ে যায়, 
তবে তার বা তার পহুভ্রের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না) যাঁদি একাঁট বাউরণ 
ঝুমুর গানে বলে, 

ও পাকা ডিগালারে, 
ডিঙালার ভিতর ফরা 
গেল ছ*ডর ডবল চেহারা ! 

( ডিঙালা _কুমড়ো ) 


দিংবা যদ্দি গায়__ 
বাউরশ করেছে ভগবান হে 


বাউরী করেছে ভগবান । 
আমি যদ বামুন হতম 
মাঝ কুলিতে দালান দিতম.. ইঙ্যার্দি। 
উচ্চ শ্রেণীর গায়ে লাগার কথাই । যেহেতু বাউরশ সমাজে অদ্পৃশা অতএব 
ত'কে উচ্চবর্ণের সংশ্রব থেকে দরে থাকতেই হবে | 
শাসক বর্গেরও ভালোলাগার কথা নয়, ঘ্দি গরীব মানুষ মুড়ি বিক্রি করে 
সংসার চালার চালায়, সেই গ।ন শোন।র পর, পে যদ গায়-- 
পামু পারে 
সংসার চালাই মুড়ি বিকে বাজারে । 
সববনাশা আইন হলো গো মুডি বন্ধ একেবারে 
জল কলেতে কাজ করতে মুড়ি িলে তাও ধরে, 
হোমগার্ডরা লীর ধারে গো, বসে আজ তাক করে 
ধরলে পড়ে ছাড'বেক নাইকো গো? নিয়ে যাৰে শ্রীঘরে । 
ছোট ছোট ছিলাপুলা গো, কি খাওয়াব সবারে 
মুড়ি বিকা বন্ধ হইলে পরাণে যে যাই ম্যরে। উত্যাদি? 
এ গুল শুধু গান নয়ঃ গরীব অপহায় মানুষের প্রতিবাদও। এরা শোধিত 
শ্রেণভুক্ত। 
খু, 14], ১০10০1০৬ তাঁর 1055187) 191101016 ( ঢ, 9. 4৯-1950 ) এ 
বলেছেনঃ 47017010916 1095 ০610, 8170 00101110195 [০9 095 2 16109011017 
2100 ৪. 98001 07 01859 0081110 7 €50175607061061%9 29811, 115 200 
01511100151100 11) 17800110511) 105 542 11010 011015010 11001217016) ৮১110) 
[610161)00 8150 170 105 90019] [1700101) 89 ৪. 12116001010 82100 ৮/০০1901) 
01 01859 00171010.,, 
এই উক্তি যে কত সত্য তা পরে আমরা দেখধো। লোক জীবন বৃত্তের 
1০111016-এর স্কান, আবার 1011016-এর সমৃদ্ধতম অংশ লোকসঙ্গীত। লোক 
সঙ্গীত লোক কথা, রূপকথাগযীলকে যি সমাজ বিজ্ঞানীর প্ৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ 
করা হয়, তবে শ্রেণীদঘম্ের পরিচয় মেলে এবং এগুতে শ্রেণী দ্বন্দের অস্ত্রের 
প্রতিফলন পাওয়া যায় । এ বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন ডঃ পল্লব 
পেনগচপ্ত, তার “লোক কাহিনী ও চেতনা” শীর্ষক প্রবন্ধে । প্রবন্ধটি প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৩৮৭ সালের দৈনিক বপুমতীর শারদ সংখ্যায়। িম্তু আমাদের 
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হয়ত এটা ছুর্ভাগ্যই যে অনেক গবেষক এই বিশেব গহরুত্বপন্র্ণ বিষয়?টকে গ্রহণ 
ক'রে গবেষণা করেন না, যত করেন নৃতন্্, সমাজতত্ব, সাহিত্য ইত্যা্দ দিক 
নিয়ে। এট আবিচ্কার করতে না পারলে 1180100 [ক রক্ষা করা হবে? 
কিম্তু গবেষকরা যাই করুন শোধিত মানুষ অনাচার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
গান রচনা ্রছে গাইছে" এবং তার জন্য গোঁড়া সংকীর্ণচেতা মৌলবাদখদের দ্ব।রা 
আক্রান্ত হচ্ছে। এইত ছু দিন পৃবেই, মুিদাবাদের মুসলিম মহলা 
শিল্পীদের পাঁরবারের উপর আক্রমণ হয়ে গেলো, প্রকাশ্য বিষের গান পাি- 
বেশনার অপরাধে, বাউলদের উপর“ এমন আক্রমণ হয় । তবু এই অত্যাচা রত 
শিল্পীরা 1পাছয়ে যান !ন, বরং আরো সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে আসছেন । 
আমাদের সংগ্রহে বহু অতাঁতের গান নেই, যেগুলি আছে সেইগৃি 
অবলম্বন করেই দেখাবার চেম্টা করবো শাপকের প্রয়োজনে যুদ্ধ এবং তাদের 
লুম্ঠন অতাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা যে সংগ্রাম করেছিলেন এবং তারই সাথে, 
সঙ্গীত ছড়া ইতাি রচনা করেছিলেন, সেগিল যেমন তাঁদের তেমণি আজো 
মানুষকে উদ্বীকদ্ধ করে। গোঁড়া লোক সম্গ+* গবেষকরা হয়ত এতে রাজনশ[তির 
গম্ধ পাবেন? তা পান ক্ষতি নেই, কিম্তু এগুলি আমাদের মুলাবান 08101017. 
এই ক্ষেত্রে একটি কথা বলা প্রয়োজন, ধমর্শয় আশ্দোলন যেগহল অতাঁতে হয়েছিল 
তা ধর্ষের মধ্যেই আবদধ না থেকে পররণাতিতে শ্রেণী ঘম্ঘবরূপে উত্তীরত হয়েছিল। 
গারো [িদ্বোহ? পাগলপনম্হগ বিদ্রোহ" তিতুমীর পরিচালিত “ওয়াহাবশ বিপ্লোহ' 
এবং “ফায়াজণ বিদ্রোহ” শৃরুতে ধর্ম-ভিতিক হলেও ক্রমশই জমিদার তালুকদার 
মহাজবনদের শোষণ অত্যাচারের বিরদ্ধে পাঁরচা ঠিলত হয়োছল এবং ইংরেজদের 
বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্বোহপা, মধা যুগেও দেখি হিম্দ ধমের 
উৎপশড়নের বিরুদ্ধে, রামানম্দ, কবীর তুকারাম শঙ্করদেবদের ভক্তি ধম বা 


বৈষ্ণব ধম* আসাম থেকে উত্তর ভারত ও মহারাম্ট্র প্যম্ত কৃষক বিদ্রোহের জোয়ার 
এনেছিল । 


মুঘল আমলেও রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে অসংখ্য বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে 
তয়েছিল বাদশাহশ সৈনাদের। সে সময় যে লোক সম্গীত রচিত হয়নি তাকে 
বলবে : এর তআার কোনো িখিতরূপ লভা নয়, তবে অনুমিত হয় নিশ্চয় 
হয়েছিল। মুঘল আমলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এইত উনাবিংশ 
শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে কেম্দ্ব ক'রে কত লোক 
সঙ্গীত রচিত হয়েছিল, তার কত কটি লভ্য ? 

অম্টা্শ উনাবিংশ শতাব্দশতে অনেকগুতি বিদ্বোহ হয়েছে তীত্র শোষণের 
িরুখ্ধে, যথা চুয়াড় বিদ্রোহ, সন্গ্যাসী বিদ্বোহ, চাকমা বিদ্রোহ, মে দিন পনর 
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রংপুর বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ময়মনসিং বিদ্রোহ, পিপাহী 
বিদ্রোহ পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, সম্দপের প্রজা বিদ্রোহ ইত্যাদি । এই (িদ্বোহ- 
গুলিকে অবলম্বন করে যে অসংখা গান ছড়া লোক কথার সৃষ্টি হয়েছিলঃ তা 
সহজলভ্য নয়, যেগুলি বিভিন্ন গ্রন্হে ও পত্র পাত্রকায় প্রকাশিত হয়েছে, দেইগহিল 
থেকে নিয়ে তাই সংকলিত করছি। 

কোম্পানীর পূর্বে সমাজ বিকাশের একটি ম্বাধশন ধারা প্রবাহিত ছিল, এই 
ধারা বাধাপ্রাপ্ত হলো ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানশ 
শাসনের পর, মূলত বলা যায়, পলাশীব যুদ্ধে দিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর | 
এই পরাজয় বাংলার মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছিল, এরা চান নি 
স্বাধশনতা বিপজর্ন দিতে । বাঙালীর মর্মবেদনা রূপ পেয়েছিল তাদের লোক 
সওগতেও | 


টি হলোরে জান 
পলাশীর ময়ধানে শবাব হারালো'পরাণ। 
তাঁর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পডে রয়ে 
একলা মীরমন বল কত নেবে সয়ে। 
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগহি লাল কৃতি গায় 
হাঁট; গেড়ে মারছে তাঁর মীরমদনের গায় । 
কি হলোরে জান 
পলাশীর ময়পধানে হারালো পরান । 
নবাব কাঁদে, িপুই কাদে, আর কাঁদে হাত 
কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটি। 
কি হলোরে জান 
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান | 
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটি 
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটা । 
কি হলোরে জান 
পলাশীর ময়ধানে উড়ে কোম্পানি নিশান । 


কোম্পানির আমলের শুরু থেকেই অপংখা কৃষক বিছোহ ঘটেছে-শুধু 
বালায় নয়, পরবতর্শ সময়ে সারা ভারতবষেই, যেহেতু কোম্পানণ প্রথমে 
বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কারণে, তাদের ম্বাথে শোষণের মাত্রাও হয় 
বজ্গাহন। শোষণের মাত্রা যতই বদ্ধ পেতে থাকে তঙই কৃষকদের অন্তরে, 
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'পহপ্রীভুত হতে থাকে ক্ষোভ, ক্রমে এক দিন এই ক্ষোভই বিদ্বোহ আকারে আত্ম- 
প্রকাশ করে । ৃ 

কোম্পানি শাসনের প্রথম বিদ্রোহ পশ্চিম ভারতে ত্রোচ ও বরোপার তাঁতশ- 
দের বিদ্বোহ। মিউটিনি বা স্ট্রাইকের রূপ পারগ্রহ করেছিল । 

শান্তিপুরের তাঁতীরা যখন নিদারুণ অত্যাচারের শিকার হয় তখন তারা 
শপথ নেয় কোম্পানির জন্য কাজ তারা করবে না। 

এমনি বিদ্রোহ করেছিল মোদিনশপুরের মালঙ্গীরাও। তারা লবণ তৈরশ 
করত । কোম্পানী তার্দের কাছে কম মুলো লবণ কিনে নিত। মালছগীরা 
কোম্পানী নির্ধারিত মুলা দিত অস্বীকার করে আবেধন নিবেদন করে, কিম্ত্ত 
তাতে কোনো ফল হয় না। কোম্পানীর লোক তার্দের কাছ থেকে লবন ছিশিয়ে 
নেঘ। এই বিষয়ে বিচার প্রারথশ হয়ে, আবার তারা আবেদন করে। কোনো 
রাস্তা না দেখে পরমানম্দ সরকারের নেতৃত্বে বিদ্বোহ করে । এই ছি নিত্োোঠের 
গমঘ যে লোক স্গীত রচিত হয়েছিল তার কোনো নিদশ ন পাওয়া বায় না। 

১৭৮৪ সালে দিনাজপুরে দেবী পিং-এর বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্বোহ দংঘটিত 
ভয। দিনাজপুরের রাজা মারা যাবার পর কোম্পানি দেবী সিং নামে এক 
বাক্তকে নাবালকের সম্পত্তি দেখা শোনার জনা নিযুক্ত করে । ক্ষমত। ভাতে 
পেখধে প্রো সিং ১৭৮১ সালে পেটেলমেম্টের সময় রংপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
বেনামশতে গ্রহণ করে কোম্পানর আাযকারশ বা ইজারাদার নিযুক্ত হন। 
দেব সং নিজে কিছু কিছ টাক্সও ধার্য করেন । এই টাঞ্জের জনা কৃষকদের 
জাম অলংকাৰ এযন কি নিজেদের ছেলে খেসেদেরও বিক্রী করে টাাক্স দিতে 
ভয়। তাতেও রেহাই ছিল না। কোর্টে আবেদন নিবেদন। তাও িফল ঠয়। 
কোনো আঅুরাহা না"হওযায় পারশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধা হয় চাষরা। 
[িদ্বোহ ভষংকর হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীরা কয়েকজন শব্রুকে হত]া করে ঘোষণা 
করে তারা খাজনা দেবে না। রংপুরের প্রথম বিদ্রেহের আগুন জলে ওঠে, 
তাবপর তা ছড়িয়ে পড়ে দিনাজপুর ও কোচবিহারে । বিদ্রোহীরা তাদের 
স্বাপীনতা ঘোষণা করে এবং তাদের প্রধান নেতা ধীরাজ নারায়ণকে নবাব সপে 
নিবাাচিত করে। 

এই সমরে বাঁকুড়া ও বিষ্কুপ-য়ে প্রজা বিদ্রোহ ঘটে। এ বিষয়ে হান্টার 
সাহেবের গ্রম্হে বিস্তৃত বিবরণ িপিবদ্ধ আছে। এই বিদ্বোহে ন্স্পিপুরের 
রাজাও যোগদান করেন | এই বিদ্রোহ বীরভহম পর্যাম্ত বিস্তার করে। হাশ্টারের 
হিপেব মত: এই বিদ্বোহ ছমামে কোম্পানির ক্ষতি হয ৬৬৬,৬৬ £ ১০ 8 ১০ ই 
পিকা। 
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এই বিদ্বোহগুলির লোক সঙ্গণত দুল“ভ | 

এর পরে বাঁকুড়া ও মেদিনশপুরে চুষাড় বিদ্রোহ । 

চুয়াড়রা বাস করত জঙ্গলে । কৃষিকর্মই ছিল জীতিকা। এরা পাইকান 
জমি চাষ করত | এজাম ছিল মেদিনীপুরের রাণীর দান। পাইকান শব্দ 
থেকে অনুমিত হয়, এরা রাণীর পাইকের কাজ করত। কোম্পানশ এ জমি 
কেড়ে নেয় এবং জমির খাজনাও চড়া হারে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বিদ্বোহ 
দেখা দেয়। বিদ্বোহে জমিপাররা কৃষক ও পাইকরা যোগদান করে । এই [বিদ্রোহ 
বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । এবং [বিদ্রোহ দমন করার জনা কোম্পানিকে সৈনা 
প্রেরণ করতে হয়েছিল । এই দ্রোহ মে-দনশপুর-বাঁকুডা হতে বীরভ্ম বিল্ভৃত 
লাভ করে। বিদ্রোহের কাল ১৭৯৮-৯৯। 

বিদ্বোহকে অবলম্বন করে বহু লোঞ্-সগশত রচিত হয়, তাদের কয়েক? 
উল্লেখিত হলো । 


১। হাঁসা রাজার কাঁপা পিং 

চডা হল বিষম [পিং (২) 
গ্লগো মলভংয়ে(৩) লাগল লড়হাই 
যপভৃ য়ে মরে গেল রাজা হো বিষণ সিং 
পাগড়ী আইলো বে নিশান । 
কাহা ছুটলো ম"র হাঁসা রাজার ঘোড়ারে 
কাহা হুট লো ম'র ঢাল তলোয়ার 


২। টডহে লাগল ঘোড"ঃ 
চমরে লাগল [জন । 
রাজা আহইবে রণ, 
হাঁসা রাজার ঘোড়া । 
বিষণ (সং মলভয়ে সাজলো লড়াই। 
কা।থ ভিজল হাঁপা রাজার খোড়া 
কাঁঁথ ভিজল গল তলোয়ার । 
ভার সে |ভজল এণে হাঁপা রাজার থোড়া হো 
রক্তে ভিজল গাল তলোয়ার | 
কানদে লাগল খৈয়রো রাণী 
নইনে বহে লড় 
"সখাকে সি+ছুর রাণী দৈবে হরিলেন । 


৬ 


৩। কাহা মলিন বাজে 
জোড়ারে ধমসা 
কাহা মলিন বাজে করতাল। 
আখরা রাহ বাজে 
জোডা-রে ধমপা চল যাব আমরা বণে। 


চুয়াড বিদ্রবেহের সমসাময়িক কালে ১৭৬০ সালে সন্নাপী বিদ্রোহ হয়। 

১৭৬০ থেকে ১৭৭২ পথণান্ত এই বিদ্বোই ছন্ডিয়ে পড়ে [িম্তৃত অঞ্চলে । এই 

বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তব বঙ্গ । বিদ্রোহের কারণ - ইংব্জেদের অতাচার | 

এইরূপে কথিত আছে. যে সন্নাসশদের হাঙ্গামার জনাই এবং বগর্ণদের হাত্গামার 
জনা খাজনা আদায় হচ্ছিল না; অতএব হাঞ্গামাকারীদের দমন করাই প্রাথমিক 
কর্তবা। যদিও ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে সম্নাপী বিদ্রোহ বলা হয়েছে, তবু 
এতে মুসলমান ফাঁকরেরাও যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

উক্ত বিদ্রোহে নেতৃত্বের একটি ভাল অংশ মুসলমান ছিলেন । বিদ্রোহ চাকা 
রংপুর» বর্ধমান কষঙনগর, রাজসাহী পর্যন্ত (বস্তাপ করেছিল । 

১৮৩১ খৃষ্ট'ত্দে তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রথম ওয়াহাবি আশ্বোলনের শুরু। 

[ততৃমশর গ্রম্হ প্রণেতা বিহারীলাল সরকার বলছেন, 

“ততু উদ্যোগী শক্তিশালশ পংরুষ। যে-সকল মুসলমান তিতুর মতাবলম্পশ 
ছিল না, তিতু তাহাদিগকে আপনার মতাবলম্বখ কারবার জন্য প্রাণাম্ত 
পণ কারিল। নিজ গ্রাষে এবং নিকটবতাঁ গ্রামে নব সংস্কৃত ওয়াহাব ধর্ম 
প্রচারিত হইতে লাগিল। তিতুর ধম'দতে অনেক যুপলমানও প্রণীত নহে। 
তিতুর মতে পয়-পয়গম্বর মানিতে নাই, মণ্দধির মসাজদ তৈয়ারী করিতে নাই, 
শ্রাদ্ধ শান্তির (মুসলমানী কথা “ফয়তা”) প্রয়োজন নাই, টাকা কর্জ 
পিয়া সুদ লইতে নাই । তিতু প্রচার করিল, পবে1পলক্ষে বা পত্র কনার 
বাহে বাদ্যোদম কারবে না, কাছা দিয়ে কাপড পরবে না।? 


তিতুর এই প্রচারে উচ্চ শ্রেণীর মুপলমানরা ক্ষিপ্ত ইয়ে উঠ্োছিল। নিম্ন 
শ্রেণীর মুদলযানরা তিতুর দলে ছিল। ক্রমেই তিতু্ীরের আন্দোলন 
জমিদার নীল-করদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী রূপ পারগ্রহ করেছিল। তিতু 
একটি বাঁশের কেচ্লা তৈরী ক'রে হংরাজনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন । 
তিতুর এই সংগ্রামকে ভিত্তি ক'রে বহু গানই রাঁচত হয়েছে এদের মধো যে 
কটর সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুতির উল্লেখ করছি। গানগুলির 
মধ্যে (কছু আছে শ্লেষাত্মক | বিহারী লাল সরকার তাঁর উক্ত গ্রচ্ছে 


৬৩ 





বলেছেন, তিতুর মৃত্যুর ষাট বছর পরেও ভিখারশরা এ-সব গান গেয়ে 
বেড়াতেন ! | 


১। উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারকেল বেড়ে, 
তাতে হাজার দুই নেড়ে। 
ওরে বুড়া ওরে বুড়ী আজকে গাঁয়েষ হাট 
কাস্তে দিয়ে দাড়ি কাট ॥ 
তিতুমীর বলে আল্লা বানাইলাম বাঁশের কেল্লা 
তাতে আমার শাই হেলা, 
যেমন মাঠ ছিল তেমন হল মাঠ, 


কান্তে দিয়ে দাড়ি কাট ॥ 
২। নারকেলবেড়ে গাঁয়েতে এক জন ছিল তিতুমীর, 
লরা সারিয়াৎ তিনি করিলেন জাহির 
পশর পয়গম্বর কতৃব আছিল কিছুই তিনি যানবেন না ; 
এবার মারলে ইংরাঁজের মামু জানে নাকলে না। 
সবাই বলে হায় আল্লা, বি প্রাণ ষায়, একি হল দায় ॥। 
বারী লাল সরকারের এই গ্রম্ছটি সম্পাদনা করেন স্বপন বস: । 
এবার মাল্লেগাল, ভাঙলে খুলি, হজরৎ গুটি খেলে না" 
এবার মারলে হংরা-জর মামু জানে রাখলে না 
সদার বলে আল্লা-ন?ব" আমার হল কি, 
জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহস্থের বৌ-ঝি। 
তার প্রতিফল হাতে হাতে জা[র জুরি খাটল না। 
এবার মারলে ইংরাজের মামু জানে নাকলে না ॥ 
৩। জোলানশ উঠিয়া বলে উঠ£র জোলা ঝাট। 
হাজার বাড়ী গিয়ে জোলা গোঁপ দাড়ি কাট ॥ 
তিতুমরীরের গলা ধরে নসরাদ্ধন কয়, 
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি পায় ।) 
এদেছে রাঙা গোলা উাঁ? পরা বাতের টোপ মাথায় 
এরা মারছে গুলি? ভাঙছে খুিল, হজরৎ গুল মানলে না। 
মারলে ইংরাজের মামু” এবার আর জানে রাখলে না। 


১। সাদা, ২1 পাঠান্তরে অচল [সং ৩। মলভু য় (মজ্লভৃম (বি্পুর) 
এই গানগুাল চিত্ত মণ্ডল সংকাঁলত । সিপূক্ষা মাসিক পত্রের ভাদ্র-আ শন 
১৩৮৯ সংখায় প্রকাশিত । 
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৪ 


“জাক--৫ 


ছড়া-পষার 


শুন সব ভক্ত ভাবে কর নিবেদন । 

হজরত আনিলর লড়াই-এর শোনো বিবরণ |) 

কৃষ্টদেব রায় হতে, লভায়েতে মেতে গেল ন্যাড়া । 
ফকিরের বুজরুকিতে লোক হল পণ্ড়া ছাড়া | 
নাই আর অন্য গতিত, ব্রাহ্মণ জাতির থাকা হল ভার 
ব্রহ্ম হত্যা গোবধ আর্দি কম্লল একাকার ॥ 

কয়েকটা জোলা মিলে তাঁত ফেলে মৌল সব হল । 
মুলুকাগতি করি ফিরি লাউঘাটিতে গেল || 
সেধানে করলে মজা, তুললে ধহজা, লড়াই ফতে করে 
রতিকাম্ত রায়ের ব্যাটা দেবনাথকে মারে ॥। 

কইতে ফাটে বুক বড় ছঃখ+ রায় মরে গেল । 
পসিংভের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল ॥! 

কিম্তু যত ন্যাড়া গণের ঘোড়া কেড়ে গিয়ে লয়! 
ঘোড়া জোড়া ফেলে ন্যাড়া পলাহয়ে যায় ॥ 

এই সব আজব কথা, খেলে মাথা, ঘত ন্যাভা মেলে । 
গেরস্থ লোক পালায় সব ঘর দুয়ার ফেলে ।। 

তাদের বা দুঃখ কত, নারী যত, ঘর ছেড়ে যায় । 
দেখলে ন্যাডা, দায় তাভা, বুদ্ধি হনা হয় ।। 

এই ব্ূপ লোটে দেশ, অবশেষ, নাবকেল বেড়ে গিষে । 
বলে আল্লা” বানায় কেক্লা, বাঁগের বেড়া দিয়ে !। 
তিততুমীর বাদশা হল, হুকুম দিল” উদজিরের তরে । 
মৈজন্দদ উজির হয়ে হুকুম জার করে ॥। 

ফৌজ সব ফেরে কত, দেড়ে যত, ইট লাঠি লয়ে । 
পাগলের কথা কাজ টিরে ভাই কয়ে ॥ 

শেষেতে একে আর» বাঁচা ভার, শুন সমাচার 

বার ঘরের কুঠি লুঠে ক্লে ছারখার || 

সাহেব যায় পালাইয়ে খবর নিয়ে, মেজেম্টারে গিয়ে ॥ 
গ্রেপ্তার কারণে সাহেব আইলো ফোৌল নিয়ে ।। 

যত সব চৌিদার, সযাচার, মেজেম্টারে পেয়ে | 
মৌলবিদের ঘেরে সব একত্র হইয়ে ॥ 


৬৫ 


তিম্তু ঘেরা মাত্র, হাতে অন্ত্র, দাঁড়াইয়ে ছিল। 

মার মার শব্দ করে মৌলবিব সব গেল ॥ 

মাল্লে সেপাই যত, কব কত, আহা মর মরি । 
দারোগাকে মাল্লে সব চারিদিকে ঘোর | 

সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দৌড়ে রে পালাল। 
সেপাই মেরে, যত দেড়ের বুদ্ধি বেড়ে গেল ॥ 
মিশাতে পব্ব“ত নাড়ে, ফিরে রায়ে, বন্দে চমৎকার 
নদে জেলার, ম্যাজিষ্টর' আইল তারপর ॥ 

কিম্তু তার জাঁক দড়, হয়ে দড় আছু সাহেব এল । 
পলক বজরা পিনেষ আদ হাতি কতকগুল ॥ 

ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্য বটে, মিছে কিন্তু নয়। 
একধিন চাউনি ক'রে বার, ঘরেতে রয় ॥ 

পর দিন কামান ছোটে, সাহেব ওঠে, দেলপুর হয়ে । 
দেলপুরের ম্যাজিষ্টার আইল ফৌপজি লয়ে ॥ 

এইটে ভেবে মনে, ডোবিপনে, এদের সাহ্বে বলে ॥ 
বারাসতের ফৌজ এসেছে চলহ সকলে ॥ 

দেখিগে নারকেল বেড়ে, কোতা লড়াই দ্যায়। 

বুকে পিঠে মারব গোলা বাঁচবে কে কোথায় ॥| 
ডেোবিসন 'ইএদ" বলিল, সর হুইল, হাতির উপর চড়ে 
মার মার শব্দ করে চজ্ল নারকেল বেড়ে ॥ 

হাতি যায় দশ বারটা» ঘোড়া ছটা» সাত আট জন ইংরাজ। 
পিছে পিছে চল্ল সব থাশার বরকম্দাজ ॥ 

ধারগা সবিভারে, একত্রে যাচ্ছে মহিমর্দিতে | 

হাতির আগে সবল গোলক চল্ল লাঠ হাতে ॥ 
বাদামের পাতা শিরে, চিহ্ করে, দিল সাহেবেতে। 
দেখতে পেয়ে এলো ধেয়ে যতেক হেদাতে ॥ 

তলোয়ার লাঠি হাতে, বন্ছুক সাতে, লয়ে কতকগুলা । 
সাহেবকে তাড়ায়ে চচ্লো কাছা খোলা ।। 


সুবল গোলককে বলে, কাজকি হেথা থেকে। 

মাথার পাতা ফেতে এখন পার হও পা্টনি ডেকে ॥ 

সাহেব লোক বজরায় ওঠে, বিপদ ঘটে, বশ্ছুক নিল হাতে। 
কাট কাট বলে গেল বজরার নিকটে ॥ 


৬৬ 


বলে ফকির কোথায় উজ্জশর 
হুকুম জারি করে। 


শুনে উজীর, হল হাঞ্জির 
ফকিরের হুজুরে || 

হুকুম দ্যায় কারে ভয় 
লড়ায়েতে সাজে । 

দিয়ে সায়, উজশর যায় 
হেদান্যের মাঝে ॥ 

করে ধুম বড় জুম 
মৌল সব সাতে । 

কেউ ঢাল তলওয়ার 
পিস্তল লয়ে হাতে ॥ 

ধায় নেড়ে কালা পেড়ে 
বলে আয় ধীরে । 

হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে 

ইট ফেলে মারে ॥ 

ইঞ্গ বেসে তবে পাজে 
হুকুম দিল কাপটেনে । 

হুকুম পেয়ে পেপাই বেষে 
যায় কেল্লা পানে ॥। 

তোপ ছাডে দেড়ে পরে 
মরে ঝাঁকে ঝাঁকে । 

ঘোর শব্দ শুনি তবধ 
আল্লা বলে ডাকে ।। 

কোন দেড়ে যায় দৌড়ে 
তরুক সাস্তারে কাটে। 

কোটা ফাটে ধুম ওচে 
বোমের গোল্লা ছোটে ॥ 

কব কত সমন ঘত 
পালায়ে যায় ঘরে । 

হরু কম মিথ্যা নয় 


গেলা ছারে খানে। 


১] 


হরু নামক কোনো ব্যাক্তি ছড়াটি ভিখেছেন। ছড়ায় যে শব্দ “নেড়ে? 
ব্যবহৃত হয়েছে, কোনো মতেই সুরুচির পাঁরচায়ক নয়, এ ছাড়া তিতুমীরের এ 
সংগ্রামকে খানিকটা বিদ্রুপ করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে । যাঁদও তিতুমিরের 
সংগ্রামকে অভিনন্দিত করে একাধিক কবিতা ও ছড়া লেখা হয়েছে। 

বাংলার নীল চাষীদের আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে শুরু হয় ১৭৭৮ সালে চলে 
১৮০০ খৃজ্টাব্দ পর্যস্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম শুরু হয়, ১৮৩০ পালে চলে 
১৮৪৮ পর্যন্ত । 

এই নখল চাষ ও নখলকুর দাতাদের মনোভাব ও নগলকর সাহেবদের মনোভাব 
আর অত্যাচার বিষয়ে ১৯০৫ সালেব জুলাই মাসে অধ্যাপক হারাণ চন্দ্র 
চাকলাদার তাঁর [09৬ 7195897176১ 1015 1905 এ দিখেছেন ১ 

০0012 50929 ০2. 01955 01135052] 1১085810117 01109] 17010109217 
[101593 [01210919 ) যার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হল £- 

“আঠারো শতকের শেষভাগে ভারতে নশল চাষ বিত্তারের সময় যুরোপীয়রা 
এদেশে আসিয়াছিল দাস মালিকদের মনোবৃত্তি লইয়া । নির*্কৃশ 
স্বৈরতত্ত্রের প্রচন্ড লোভের সঙ্গে উদ্ভাবন কল্পনা শাক্ত মিিত 
হইয়া যত প্রকার উপায় আবিচ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার 
প্রতোকটিকেই নীলকর সাহেবগণ এদেশে প্রয়োগ করিয়াছিল 
বাংলাদেশের ফৌজপারশ আদালতের সমসাময়িক নিপত্রই অকাটা 
প্রমাণ যে, নীল চাষ প্রবর্তনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা 
একেবারে না উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পন্হায় রায়তর্দের 
নশল চাষে বাধা করা হইত, তাহার মধো ছিল হত্যাকাম্ড, বিচ্ছিন্ন 
তাবে খুন ব্যাপক ভাবে খুন আর দাঞ্গা, লুটতরাজ, গ্‌ৃহদাহ 
লোক অপহরণ ।” 

“বিদেশী ইতিবৃত্ত পু বাল করে পাঁরহাস”. তার আর এক প্রমাণ । 
নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামে বিশ্বনাথ সদ্দারের জম্ম হয়। ই ছিলেন 
জাতিতে বাগ্দী। নীলচাষদের আন্দোলনের দুধ্র্য নেতা । একে ইংরাজরা 
বলত বিশে ডাকাত বলে। ইতিহাসে ইনি বিশু ডাকাত নামেই পরিচিত। এই 
বিশ্বনাথকে প্রকাশো ফাঁসী দেওয়া হয়। এঁকে শিষ়ে বহু গান রচিত হয়েছিল । 
এখন সে-সব গাণ পাওয়া যায় না। বিশ্বনাথ ছাড়াও আরো ছু-জন নেতার নাম 
পাওয়া যায়। এক জনের নাম বিষ্ণু চরণ বিশ্বাপ, অপর জনের নাম ধিগস্বর 
বিশ্বাস । নীয়ার বিস্তৃত পল্লীতে হয়ত এখনো ৮্ম্ট( করলে বিশ্বশাথকে 
নিয়ে রচিত গান কিছ কিছু পাওয়া যেতে পারে । 


প্চচ 


পার লং বহু গান সংগ্রহ ক'রে একটি পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ করেন । 
এ-বইটি হুগনত সাহিত্য পরিষদ [কিম্বা জাতা য় গ্রন্ছাগারে পাওয়া ধায়। 


এবার গানগহলি দিই £ 
১। জাত মাচ্লে পাদ্রী ধরে 
ভাত মাজ্লে নীল বাঁদরে 
বেড়াল চোখো হাঁদা হেসদো 
নীল কৃঠির নীল মেমদো । 


কলকাতার বাবুরা মাঝে মাঝে বজরায় চেপে লড়াই দেখতে যেতেন । নীল 

চাষী ও সাধারণ মানুষ একে সৃনজরে দেখতেন না। 

২। মোজ্লা হাটির লম্বা লাঠি 

রইল সব হুদোর আঁটি 
কলকাতার বাব ধেয়ে 
এলো সব বজরা বেয়ে-- 
লড়াই দেখবে বলে । 
হিম্ছ্ পাট্রিয়টের 'হারশচম্্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্বোহীদের পক্ষ নিয়ে তাঁর 
কাগজে ছিখতেন। বিদ্রোহণদের সাহাযা ও সমর্থন করতেন । এই অপরাধে লং 
পাহেবের কারাবাস+হয় | হরিশচণ্র মারা যান। চাষীরা গেয়েছিল' 

৩। লীল বাঁদরে সোনার বাংলা 

কল এবার ছাড়খার 
অপময়ে হরিশ মলো 

লং এর হলে। কারাগার 

প্রজার প্রাণ বাঁচানো ভার। 

লং সাবের প্বীস্তকাটির উজ্লেখ আগেই করেছি । সেই পদৃস্তিকা থেকেই 

একটি গানের বিষয়বস্তু তুলে দিয়েছেন স_প্রকাশ রায় তাঁর বিখ্যাত গ্রম্হ “কৃষক 
বিদ্রোহ ও গণতাশ্ত্রিক সংগ্রাম? গ্রম্হে। গানের বিষয় এই £-- 

৪। “নশলের চাষের জনা চাষীকে নগলকরের আগাম দেওয়া টাকার সুদ 
দিতে হয় তিন পুরুষ ধারয়া। নপলকর সাহেব যখন প্রথম আসে 
তখন থাকে ভিখারীর মত। অবশেষে তাহারই দাপটে রায়তের হাড়ে 
তুৰ্বা গজায় । নীলকর সাহেব স১চ হয়ে ঢোকে আর ফাল হয়ে বাহির 
হয়। তাহারা পঞ্গপালের মত দেশের ক্ষেত খামার উৎসন্ন দিয়াছে । 
প্রজাদের সর্বনাশ হইতেছে, রাজার সে-দিকে ভরক্ষেপ নাই। যখন 
ধাইতে বাঁসয়াছে তখন আর আমরা ভগবান ভিন্ন কাকে জানাইৰ ? 


৬০ 


রাত্রিতে যখন চক্ষু বন্ধ কার, তথনো নখগলকরদের সাদা সাদা 
মুখগাল চক্ষুর সম্মুখে ভাপিয়া বেড়ায়। ভয়ে আমাদের প্রাণ 
পাখীর মত উড়িয়া যায়। যশ্ত্রণায় আমাদের প্রাণ জ্বালয়া পড়িয়া 


১৮৪০ সালে রেণ নামে একজন পোশিক স্ত্রীর পৌত্রক সম্পাত্তর অংশ হিসাবে 
খুলনার হোগলা পরগণার চারি আনা অংশের মানিক হয়ে খুলনায় আসেন পরে 
সরকারের নিকট থেকে রূপসা চর এবং ইলাইপুর তালহুক পতানি নেন জমিদারদের 
কাছ থেকে । ইনি নীল ও চিনির দশ বারোটি কুঠি খুলেছিলেন! বলাই 
বাহুল্য তাঁর অত্যাচারে ও আবিচারে কৃষকরা অস্হির হয়ে ওঠে। 

রেপীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা বিদ্বোহী হয়ে ওঠে, এই বিদ্রোহে 
জমিদার তালুকাররাও যোগ দিয়েছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন [শবনাথ 
ঘোষ নামক এক তালুকদার । এঁকে নিয়ে গান রচিত হয়েছিল। সাদেক 


মোজ্লাও একজন নেতা । 


| 


৬। 


৭ | 


৮ | 


৬ | 


গুটিগোলা সাদেক মোল্লা 

রেণ?র দর্পণ করলে চর 
বাজিল শিবনাথের ডংকা 

ধন্য বাংলা বাঙালী বীর। 


ছড়া 
নলের দাদন ধোপার ভ্যালা 
একবার লাগলে আর ওঠে না। 
জমির শত্র শীল? কাকের শত্রহ চিল 
আর জাতির শত্র: পাদ্রী হিল। 
জামিনের শত্রু নীল 
কর্মের শত্রু চিল 


(এমনি ) জাতের শত্রু পাদরশ হিল । 


দেখিয়া শিবের জঙ্গী 
পলাইল দশনেই সঙ্গণ।% 
বাউল সুর 
এবার নীল এসে নগলকণ্ঠ বেশে 
্রন্ষান্ত্র বল করে নিলে। 


শব--শিবনাথ ঘোষ, দীন-__রেণীর দেওয়াশ 


৩ 


নীলের জযালায় যাব কোথায় 

নশলে সব ভিটেয় ঘুঘু চাবিয়ে নিলে । 
শীলের অনুষত্গী যারা 
শমনের দত যেমন তারা 
পায় যারে তারে করে সারা 

ডুবায় মারে বেন্দে হাতে গলে । 
প্রথম নীল বিজন বেশে 
প্রবেশিল সবদেশে 
এই করলে সর্বনেশে 

সকলকে মজালে || 
আড়াই সের ওজনে নীলে 

ক বিঘায় ছিটিয়ে পড়ে জম্ম নিলে । 

লশলম[ির দাদনের কালে 

দেওয়ানজশ তার অর্ধেক নিলে । 
ছোট চাষ নিড়ানি বিদে 
দিতে সবাই নাকে কাঁদে 
না দিলে সারে বেধে 

এই করে শেষ কালে । 
এবার নীলমাণির কাছে 
মান গেছে, অপমান আছে 
'একথা নয়-গো মিছে 

জানাব কি বলে 
উত্তম অধমে সমান হয়েছে 

বিচার কপিকালে || 


১১। বজরা চলে এলো মেলো 
িঙা লে সাথে 
দেবশ সাহেবের নীল ঘোড়া 
চলে ডাঙা পথে। 
১২। ভাসছে মন মনের হা'রষে 


(আগে ) লহঠে খেত এক হর্রিশে 
( এখন ) বাঁচালে এক হরিশে 


৭১ 


বহনে বুনে নীল কত জমির খিল 
( এখন ) হতেছে তায়, অর কলাই সরিষে। 

১৩।  নশল দ্র্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই িখেছে। 
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে ॥ 
কারো করতে উপকার তার্দের উপর অত্যাচার, 
তাই নিয়ে বার বার হরিশ [িলখে মরেছে । 
ঈডা, গ্রা্ট মহামতি ন্যায়বান উভয়ে আত 
কারতে প্রজার গণিত, কত চেষ্টা পাইতেছে । 
ইম্ডিগো পিরপোর্ট পড়ে, কে না অম্তরে পোড়ে 
তবু নীলিরা নড়ে চড়ে পোড়ার দেখাতেছে। 
বলতে ছুখে বুক |বদরে ওয়েলেস অবিচার করে 

নিদেরোষী লংকে ধরে একটি মাস ম্যাক দিয়েছে ॥। 

ওয়েলস, পিকক, জ্যাকসনে, বসি বিচারাপনে 

**ঞ হাজার টাকা ফাইন করেছে । 

নিদারুণ সেনটেম্স শুনে, সিংহ বাবু দয়া গুনে 

হাজার টাকা দিলেন গুনে, ওয়াক্টার গ্রেট তাই তাই হয়েছে । 

ইংলম্ডেশ্বরণ শুন, পিউনির সকল গুণ 

আইনে যে সুনিনপুণ এবার বেরিয়ে পড়েছে । 

যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এ বিধাতা, 

সেই অবধি দেখি মাতা হোট্রিড খুব রেগেছে ॥ 

বেঞ্চে বাতুলের মত, লম্ফ-ঝম্ফ করে কত . 

আবার বলে আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে ॥ 

কিম্ত পীল পিটন আদ, এক এক বুদ্ধির কাঁধি 

তাদের লাগি আজ ও কাঁদি, হায় কি বিচার করে গেছে ॥ 

মহারাণী তোমার প্রত্তি এই ক্ষণে এই মিনতি 

ওয়েলেস পাপে দেও মুকতি ধীরাজ এই বাঁলতেছে ॥* 

হে শিরপয় নলকরগণ 

আর সহেণা প্রাণে এ নীলদহন ॥ 

কৃষকের ধনে প্রাণে হিল নীল আগণে 


১৭ 


*ঞজ এই জায়গায় হয়ত মাইকেল হবে, [পংহ মশায়-_কালা প্রসন্ন ্সহ। 
* আমার মনে হয় এটি যথার্থ লোক সঙ্গত নয়। “কবি হতে পারে। 


৭২ 


গহণরালি কি কাঁদনে; কজ্লে হেথা পাপ 
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেত সমাজের বলে 
লুঠেছে সকল তো হে, কি আর আছে এখন ॥ 
দশন জনে হুঃধ দিতে, কাহার না লাগে চিতে 
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন । 

ব্‌টন স্বভাবে শেষে, কাঁদি দিলে বঙ্গে এসে 
তাঁরলে জলি জল পোড়াতে ম্বণ” ভবন ॥ 


ঝুমুর 


১৫। ম্বামী £ শালুক লাগার আঠার দড়ি 
হাল ধরতেই পড়ে মার 
বাবুর মা বাবুর মা 
আজ আমাকে ভয়েই মরা । 
সত্রণ £ নীল লটা কাটে কাটে 
হাত গেল ফারট্রেহে 
খকার বাপ খকার বাপ 
দেনা টুকু কাঁচা হলুদ বাইটে। 
স্বামী £ দাদন দিল হপকি সাহ্ে 
দশ টাকা লেল হে 
মহাজনকে বহাল ক্ষেত্রে করি নীল চাষ। 
স্ত্রী ঃ শিখরের আকালে 
শিয়াল কুকুর কাঁদে 
পিয়াল পাকা বাবুর বাছা 
দেনাছুটা পিয়াল পাকা পাড়ো * 


১৬। প্রবাদ 


(ক) নল করের পৌষ মাস 
নল চাষীর সর্বনাশ । 
(খ) শ্বশুর বাড়শ যাবার পথে রেন? দাহেবের খড় কাটা 
* শব্দ এবং ভাষার প্রয়োগ দেখে অনুমান, এই গানটি হয পুরুণিিয়া বা 


বাঁকুড়ার। 


৭৩ 


পস্লাওতাল বিদ্রোহ 


শ্রদ্ধেয় নরহার কাবরাজ তাঁর “দ্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা” গ্রম্হে সাঁওতাল 
বিদ্বোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন -- 

“কোম্পানির আমল শুরু হবার আগে পর্যন্ত সাঁওতালদের জীবনযাত্রার 
ধারা ছিল ম্বয়ং সম্পর্ণ? ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন । কোম্পানির 
রাজত্ব ক্রেমেই দেশের অভ্যন্তরে অন:্প্রবেশ করতে থাকল । সাঁওতালদের বাস- 
ভূমিও বাদ পড়ল না। ক্রমশঃ কোম্পানির রাজত্বের অঙ্গ হিসাৰে এ অঞ্চলে 
দেখা দিল এক দল রক্ত চোষা জমিদার, নীলকুঠির সাহেব দালাল, মহাজন, 
সরকারি আমলা দারোগা প্রভৃতি । এদের সকলকে নিয়ে কোম্পানীর আমলে 
যে আভিনব নির্যাতন ব্যবস্থা সৃষ্টি হলো সুস্পষ্ট তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ 
হিসাবেই সাঁওতাল বিদ্বোহের সংভ্রপাত।”৮ 

সাঁওতাল বিদ্বোহের সৃচনাকাল ১৮৫৫ | এই বিদ্রোহ ব্যাপক ভাবে ছাড়িয়ে 
পড়েছিল এবং প্রায় ২৫৯০০ ( পশীচশ হাজার ) সাঁওতাল প্রাণ দিয়েছিল। এই 
বশরত্বপুর্ণ সংগ্রাম বহু দিন ধরে চলেছিল এবং বীরভংমের ভগ্রাডাহ থেকে 
সাঁওতাল পরগণা, মানভুম, বাঁকুড়া” ও মেপিনশপুরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই 
সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন হুই ভাই নিধু ও কান । 

[িধ্‌ [িধো বা সুভা একই ব্যক্তি 

এই বিদ্বোহ ষতই ছড়িয়ে পড়ে ততই বিভিন্ন শোধিত শ্রেণীর মানুষ যেমন 
কামার তিিল ইত্যার্দি বিদ্বোহে যোগদান করে এবং সাহায্য করে। সাঁওতালরা 
ভগ্ৰাডাঁহ অঞ্চলকে দ্বাধীন বলে ঘোষণা করে এবং জাঁমর খাজনাও কমিয়ে 
দেয়। 

জনৈক ব্রাহ্মণ [িাখিত একটি দীর্ঘ ছড়ায় এর বিবরণ পাওয়া যায়। 
ছড়াটিতে শুধু ধবংসের বিবরণ আছে। 

ছড়াটির শুরুতে আছে-_ 

শুন ভাই বল তাই সভাজনের কাছে 
শুভা বাবুর আদেশ পেয়ে সাঁওতাল ক্ষেপেছে ইত্যাদি । 
বীরভূমের গৌরহারি মিত্রর “সাঁওতাল বিদ্রোহ” গ্র্ছ থেকে খানিকটা তুলে 
দিলাম। 
১। শুন ভাই বাল তাই সভাজনের কাছে 
শুভা বাবুর আদেশ পেয়ে সাঁওতাল ক্ষেপেছে। 
আছে সব জড় হয়ে 


পঃ 


আছে সব জড় হয়ে পুর্ব মুখে 
তাঁর মারছে গাছে 

কতশত কর্মকার সঙ্গেতে এনেছে । 
তশরের ফলা বানাইছে 

তারের ফলা বানাইছে 

বরাত মতে 

যখন যেন হয়, 


হাতে হাতে বানাইছে ফলা পাছে কিনাহুয়। ইত্যাদি 


নীচের গানগুদি মুল সাঁওতালি ভাষা থেকে বাংলায় ভাষাম্তাঁরত এই 
প্রবন্ধের লেখক করেছেন। 


২। 


৩। 


€ | 


আমরা প্রজা সাহেব রাজা 

দুঃখ দেবার যম 

তাদের ভয়ে হটৰ মোরা 

এমি নরাধম। 

মোরা শুধু ভুগবো 

না নামোরা রুখবো। 

ও িধো পিধো ভাই তোর কিসের তরে রক্ত বরে 
কি কথা রইল গাঁথা ও কান্‌হ্‌ তোর ছল ছল ন্বরে 
দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রক্ধে রাঙা বেশ 

জাননা কি দপতা বাণিক লুঠলো মোনার দেশ । 


প্যায়পার চোখে জ্বলে আগুন প্রতিহিংসার 
দারোগার দেহে দয়া নাই শুন মিথ্যাচার | 
মনে নাই সুখ প্রাণে নাই আশা, 

টগবগে ঘোড়ায় দারোগার আসা 

চকচক করে পিশুলের সাজ প্যায়াদার। 


আমাদের স্ত্রী-পুত্র লাগি 
জাম চাই চাই বান্ত ঘর 
ফিরে চাই গরহ মোষ ছাগি 
ফিরে পেতে চাই সে লাঙল । 
এ-সব কিছ পেতে হলে 
করতেই হবে বিদবোহ 


৭৫ 


৬ | 


ণ। 


৮ 


১ | 


তৈরণ হও ভাই সাঁওতাল 
অস্ত্র হাতে তুল লহ। 
বাঁচতে হবে আমাদের 
বাঁচব নিজেরাই 

মোদের পাশে আজ 
দাঁড়াতে কেউ নাই, 
বিদ্রোহ করব মোরা 

সত্য করব বিদ্বোহ 

দেশের যত মাঝি আছে 
তাদের সাথে সাথে লহ । 
থাকবে তারা মোদের সাথে 
থাকবে পরগণারা গুণ 
থাকবে গাঁয়ের মোড়ল ভাই 
ভাবনা নাই কোন, 


উঠ, জাগো, এসো জাগো এগিয়ে চল 
মোর্দের জম্মভটমির ম্বাধশনতার এগিয়ে চল 


[সিঙ জঞ্গল শিকারে যখন যায় 
মাঝ রাত হয় সরগরম 

ভয় নেই, নেই ক্লান্তি দেহে 
দেহের রক্ত হয় গরম । 

দরবারে যায় কলকাতা সবে 
পেতে সুশিছার লাটের কাছে 
সারা দিন সারা রাত কাটে পথে 
সাহস ধৈর্য তবু আছে । 


এসো ভাই, শোনো ভাই 
দেখো ভাই যায় 

হায় হায় হায়। 

ভগত কেনারাম ঘোড়ার পিঠে 
সওয়ারি হয়ে যায় 

হায় হায় হায় । 

ঘোড়া চলে টগ-াগিয়ে 


৭৬ 


কেনারাম যায় 
হায় হায় হায় | 
১০। পরগণার কাছে বললাম মোদের হুখ 
প্রার্থনা করলাম সুবিচার কর 
হায় হায় পে প্রার্থনা ব্যথ+ হলো ভাই 
এবার হাতে হাতে অন্ত্র তুলে ধর । 
কেনারাম দারোগা মিছাপুর মেলায় 
টগবগিয়ে ঘোড়ার পিঠে যায়, 
পেয়াদাদের সঙ্গে সাথে নিয়ে 
. হত্যা কর মিছাপনরে গিয়ে । 
১১। বলব মোদের পাশে এসো 
য্দ না আসে 
বলব মোদের কথা শোনো, 
যি না বিশ্বাসে 
আমরাই করব [বিদ্রোহ 
নিজেরাই দাঁড়াব শোনে। ভাই 
সাহাধা বা আশ্রর যদ না পাই 
ক্ষত নাই, ক্ষতিত নাই, ক্ষতি নাই ! 
ভগত কেনারাম শুনে যাও 
আমরা দাঁড়াব নিজেরাই 
আমাদের পাশে কেউ ধাঁণ না আগে 
ক্ষতি নাই ক্ষতি নাই ক্ষতি নাই. 
১২ । এই বিদ্রোহ আমাদের 
জমি ভিটের তরে 
এই বিদ্রোহ আমাদের 
নাঙ্গলের*তরে । 
এই [বর্দোহ আমাদের 
গর মোষ তরে 
এই বিদ্বোহ আমাদের 
সম্পর্তির তরে । 
যা ছিল আজ নাই 
(ফিরে পেতে চাই তাই 


৭৭ 


এ বিদ্বোহ আমাদের 
বাঁচবার তরে। 

১৩। পহলে দক্ষিণ জঙ্গল যা বাঘ ভাল্লুকা বাসা 
সাঁওতাল লোক সাফা দ্রিয়া সঠিক দেশ এইসা । 
এক বিঘা জাম নোঁহি যা দামিনকোলমে 
লাখ বিঘা জম হুয়া দেখ নজর মে। 
আট আনার দর সে পঞ্চাশ হাজার শাল, 
এইসা প্রজার আবঢার মে হোগা বেহাল । 
গোলাদার বাখ্গালি দামিনের মহাজন, 
তাদের কাছে কিছ নয় সাঁওতাল প্রজাগণ । 

১৪। শ্রাবণ মাসে একটাকা নিলে 
আট মাসে তা একুশ টাকা হল, 
বার টাকায় চুরাশি টাকা একুন করিয়া 
গরু বাছুর সব তাদের লয় ডাকাইয়া। 
দারোগার কাছে যদি নালিশ করিবে 
সেও বলে শালার ব্যাটা টাকা দিতে হবে। 
এই মত ধন মোদের সকল হরে নিল 
এই জন্য দানিতে হাঞ্গামা য়ইল। 


সিপাহী বিদ্রোহ 


সারাদেশব্যাপী ১৮৫৭ সালে বিদ্বোহ হয়ঃ তা “সিপাহী বিদ্বোহ” নামে 
প্রচারিত হলেও£যার্কস: এই বিদ্বোহকে প্রথম ম্বাধশনতার সংগ্রাম রূপে দেখেছেন 
এবং সেই মত আভিমত প্রকাশ করেছেন । এই সংগ্রামে দেশীয় নৃপাঁত থেকে 
কৃষক ঘরের সম্তানরা, যারা িপাহীর কাজ করত--সকলেই এক সাথে একই 
উদ্দেশ্যে প্রাণকে তুচ্ছ করে সশম্ত্র অংশ নিয়েছিলেন । সাধারণ মানুষ কি 
চোখে এই[বিদ্বোহকে দেখেছিলেন, কয়েকটি গানে তা প্রকাশ পেয়েছে । 
১। মাটি আর পাথর থেকে 

রাণণ গড়েছেন তার সৈনা 

কাঠ থেকে 

তিনি বানিয়েছেন তরবারি 

পাহাড়কে করেছেন তিনি ঘোড়া 

সোজা ছ্ুটদ্ধেন গোয়ািয়র। 


২। গাছগুলো কেটে ফেল 
ঝাঁসীর রাণী আদেশ দিলেন । 
যাতে ফিরিঙ্গশরা আমাদের পৈনাদের 
ফাঁপী দিতে না-পারে 
ফাঁপী দাও! গাছে ঝুলিয়ে দাও! 
গাছগুলো কেটে ফেল 
যাতে রোদ্ছরে তারা ছায়া না পায়। 

৩। কি সব্বনেশে যাহ বালি গো তোমায় 
কিলষুগের মাহিত্বন দোষ দিও না আমায়। 
নবাব বাদশা গেল তল 
উ্দি পরা চ্যাংড়া বলে কত জল । 
হায় হায়রে যাহ্‌ পাম্ডাঞ্গ মহাশয় 
বেরিনিতে দা*্গা হইল ফৈজাবাদে আটক রক 
ঘত সব রাজপুরু্ষ মেম আর সাইব মহাশয় । 
দেশে দেশে লাগল ধাম্বা 
হিন্ছ আর মুসলমান 
জাতির পতিত অতি গণহিত 
এই হুঃখে সব করে বেহিত। 
হিম্ছর অখাদা খাদ্য গোমাংস 
মুসলমানের হারাম শুকুর মাংস, 
দুয়ে মিলে টোটা বানায় 
সাদা চামড়ায় গুল চালায় । 
আরও আছে মজার কথা কইতে লাগে ডর ; 
কোম্পানির ফৌজ আদি কাম্ধে করবে ভর । 
এই সব হল আত্মগ্লানি বহুদিনের ব্যাধি, 
ছুই ভায়েতে এক সাথেতে উঠল এবার ম।তি। 
ঝাঁসশর রাণশ লক্ষ্মবাঈ, তুঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে, 
বশরদর্পে শশ্ত্র চালায় ইংরাজ যাঝারে, 

ও তার মুশ্তি দেখে ভিরমীী লাগে, চোক্ষে ছোটে বজ্রপাত, 
শত্রু সেনা কেটো চলে সঙ্গে নিয়ে দশটা হাত। 


** পাশ্ডা--ষগগল পান্ডে 


শঞ 


মাগো তোমায় গড় করি গো সঙ্গে নিয়ে বরাভয়, 
শত্রু সেনা ধংস কার এস তুম এ বা্গালায়। 
হায় গো মোদের আশা ভরসা, সব বুঝি ফুরাল, 
কোম্পানিরই জয় হল আশার প্রদশপ নিভিল। 
মরল যত গুল খেয়ে দেশের বড় নেতা 

তাই না দেখে দেশবাসশর ধরেছে আজ মাথা। 
অধম রাধানাথে বলে শেষে ধার দুটি হাত, 
একত্র হইও, না করিও বিসম্বাদ। 


ভাদুগানে 


৪। হায় একি হইল 
[পাই পল্টন খেঁপল 
চা দিকে মার মার কাট কাট 
যত সিপাই খেপেছে 
কাটশিপুরে মহারাজা 
মহল ছাড়ে আসছে । 
৫| কাশিপুরের মহল [ছিল 
ছিল সুখের [িন্দাবন 
সে মহলে ঘাস বিরালো 
কি করছে নীলমোহন* 
৬। চার পিকে চার রংণী বৈস্যে 
রাজার মন হয় উল্লাস 
চাকর দ্যাখে বলেন রাজা 
সভবজ্ঞি খেলিনি যে ।। 
৭| যখন রাজা আনিপুরে 
তখন ধাইরা যায় ছুটে 
রাণী (দিকে বলে দাওগা 
হাতের শঙ্খ খুলিতে। 
৮| রাণশীরা সব কেদে বলেন 
সুরগ-ঞ্জা পাঠাই চিঠি 


জজ নখলমোহন-নিলমনি 1সং 


৯ 


৯ 


১১। 


লোক--৬ 


আমার বাবা পল্টন দিব্যেন 
নশলমণি হবেন ছুটি । 


টুস্থগানে 


কলকাতাকে গেলে ঈসু মকছ্মার কি হাল, 

মকদুমাই ভিগ্র করে নশলম[ণ বাঁধাই গেল 
ওরে শিশির দেশে । 

নশলমাণি রাজার বেটা পুরুল্যা দখল করে । 
আমার টুসু হাঁস্যে হাঁস্যে জলকে পিনান করতে চলে । 


কাশীপহরের মহারাজা ধনী নীলমহন 

তুমার কাছে হার মানল রাঙা মনুখা পল্টন । 

[িপাইরা সব লুঠ কারল পুরহল্যার খাজাঞ্চখানা | 
রাগামুখা সাহেবগলার হাল কি গো লাঙ্ঘনা ৫) (লাঞ্চনা ) 
পল্টনরা এগাঁই আল্য যাবেক রঘুনাথপুর, 

তুমি তাদের বাধা দিলে. হুকুষ দিলে কত্রতে দুর । 

পান বাঁচাতে ফিরে গেল ষত সাহেব পষ্টন 

কাশীপহুরের মহারাজা ধনা নলমহন || 


গম্ভীর গানে 


বুঝি ফিরিষ্গিপদল এবার ভাইরে ধোবে নিলে খাঁটা 
[পপাহশ সব মিলে অদের করলে বলির পাঁঠা । 
গরদ আর শহয়রের চবি পিয়া করলে যেরে টোটা 
হিম্তর আর মুসলেষের বুকে মারা দল খণটা 

জাতি ধর্ম নাই এক ফোঁটা। 
(পরে) হই ভায়েতে শল্লা (1) কোর্যা (1 তাদের নাঢ্যাৎ 

মরেছে ফাঁটা (সম্লা, করা) 

বারাকপুর আর রাপণগঞ্জে গেল আগুন লাগা । 
িতঞ্গ সব তলপশ ছাড়া, গালো কন্ঠে ভাগ্যা 
সিপাঞীদল থাঞঝ্ল সব র ইগ্যা 

গোটা ভারত উঠল জ'ইগ]া। 


৮ 


সন্দ্বীপের চতুর্থ বিদ্রোহ 


সম্ঘীপের চতুথ !বদ্বোহ হয় ১৮৭০ সালে। স্ঘীপের জামদারগণ আইন 
যোতাবেক গৃর্যাস্তের পর রাজস্ব 1দতে না-পারায় তাদের জামদার ইজারা 
দেওয়া হয় । পরে ইজারা ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে য'য়। ১৮৭০ খষ্টাধ্রে 
ইংরেজ জমিারের আবির্ভাব ঘটে। কোর্জন (কার্জন নয়) সাহেব জমিদারণ 
কিনে নেয়। খাজনা আদায় ও জমিদার9 শক্ত হাতে থাকে । এর ফলে 
প্রজাদের প্রত অত্যাচারের পীমা ছাড়িয়ে যয়। প্রজারা বিঘ্বোহ করলে মৃম্পী 
চাঁদ ঞ্ঞা নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন । বিদ্বোহ দেখা দেয় সবত্রই। 
বিদ্বোহে কি কৌশল গৃহত হবে এবং কি তাদের করণখয়, সেই বিষয়ে একাঁটি 
গান রচিত রয়। গানাঁট সর্বত্রই গশত হতো । গ্রীয়ার্পন. সাহেব সম্পপের 
ভাষার নমুনা দ্বরূপ তাঁর ণলঞ্গনকিষ্টিক স'্ভে অফ ইন্ডিয়া*র পঞ্চম খন্ডের 
প্রথম অংশে উধৃত করে দিয়েছেন । 


১। কিয় হাইচিনির বাপ আইলনা কাইল বৈঠছে। 
&গ আপন করন ফিরব চহে চহে 


(ণক হে আইী'ছনির বাবা কাল বৈঠকে আস নাই কেন" আসান কত দিন 
চকে অর্থাৎ মাঠে মাঠে ঘুরবে 1) 


২। গোলায় গোলায় সাপুক গই যাই চিন দিতাম ন জানে । 
বে্লিশ সনের চিড়ার্দ আর কিম্তু হারে আমিনে ॥ 
মাইরা গেলে বাড়তে দ্াউয়া যাইয়ুব সহাতে 
আশহুরতে নেই ।'দব হেতে বাড়াঁত্‌ নাইলকাম্ডা যাচ্ছে। 

(জিতে কোন চিহ্ দিব না, মাঠে মাঠে মাপ জোক করুক গিয়ে । 
বিয়াচ্লশ সালের চিঠা অর্থাৎ কংচা হিসেব দিয়ে আমীন আর কি করবে । 
মারবার জনা বাড়িতে গেলে দুরে পালিয়ে যাব, দন্রীলোকেরা বলে দিবে” 
সে বাড়িতে নেই, কলকাতায় থাকে । ) 


৩।  হুইচিনির বাঞছাবেরা চান মিয়ায় যে কই হাঞজইছে, 
লাল বলদ লাগাই দিউস যেছের বাড়ীতে আমিন আছে! 
(ভাই সাহ্বেরা তোষরা শুল্ছে চাঁদ শিএায় কি বলে পাঠিয়েছে? যার 
বাড়িতে আমন আশ্রয় পাবে তার বাড়িতে লাল বলদ অথাৎ আগুন লাগিয়ে 
দিব। ) 


৮ 


৪।  জুম্মায় নমাজ পইরেতে হৃণ্লাম মদিদে ছল্লা, 
জারপ কইরতাম দিতাম ন বাই যার যাবে কেল্লা । 
(জুদ্মায় নমাজ পড়তে পড়তে মসা'জদে পরামর্শ শুনলাম' মাথা যায় যাবে 
কিন্তু ভাই সব জম জাঁরপ করতে দিব না) 
৫। জমার পর চাম্দা দর আচ্টে আনা তোলার পর 
চটি গ্রামের হুনলাম খবর গোলজারের বাপ বোড্ডে গেছে, 
(জমার উপর ম্বাবার চাঁদা টাকায় আট আনা দরে। চট্টগ্রামের সংবাদ 
শুনল।ম, গোলজানের বাবা বোট্রে অর্থাৎ রেভেনিউ বোে গিয়েছে । 


সিরাজগঞ্জ বিদ্রোহ 


১৮৭২-৭৯ সালে দিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ ঘটে। সিরাজগঞ্জ ছিল পাবনা 
জেলার অন্তর্গত ' কেউ কেউ একে পাবনা প্রঙ্জা বিদ্রোহও বলে। এই 
িদ্বোহের পশ্চাতে ছিল জাঁমদার ও ইংরাজদের অত্যাচার নিপীড়ন । ক্রুমাগত 
খাজনা বৃদ্ধি করা, জম থেকে উচ্ছেদ করা তো ছিলই, ম ত্রাভারক্ত শোষণ- 
পড়নের ইত্তিহাপে এই অত্যাচার ছিল আভনব। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন 
ঈশান রায়। একে বিদ্রোহীরা রাজা বলত। বিঘ্লোহীদের রাজা বলেই 
ইনি পরিচিত ছিলেন। পাবনা জেলার ইতিহাস লেখক রাধারমন পাহা 
ভাঁর গ্রন্হে কয়েকটি লোক সঙ্গীত ছড়ার উধৃতি দিয়েছেন। সেগুিই নীচে 
িখিত হলো । 

১।  দৌলতপুরের কালীরায়ের বেটা 

ঈশান রায় বাব ॥ 
ছোট বড় জমিদার রেখেছেন কাবু । 
তার নামের জোরে গগন ফাটে 
আম্ট ( রাষ্ট্র ) আছে জগত্ময়। 
২। বগ্গদেশে কাপ শেষে ঘটল বিষম দায় 
মানিব লোকের জের হয়েছে বিদ্বুকের জ্বালায় ॥ 
যত প্রজা লোকে জোটে থেকে জমিদারকে বেদখল দ্যায়, 
নালিশ করে শাশ্তি রক্ষাঃ জলহম-লিষেধ প্রজার পক্ষে 
তার রাজা হল নিশান (ইশান) বাব কাল সাপ জমিদার । 
গোলাপপুরের জমিদারের লুঠলো বাড়ী ঘর ॥ 
সে শিপ্রুক-আলো ঘর জ্বালালো চমৎকার সব জমিদার । 
শুনে হয় শাঁঞকত বিদ্বুপের ফটাং কত। 


৮৩ 


নিশান রায়ের হুকুম মত লোক চলে হাজার হাজার ॥ 
জোটায়ে মামলা নিশান বাবু করছেন কাবু মনিব লোক কত 
আস্মির হল জামদার আর তালহকদার যত। 


৩। কি বির্বোহী পারিত্রাহশ বাপরে বাপ মলেষ মলেম। 


কি তামাসা সকল চাষা ভেবেছিল রাজা হলেম ॥ 
হাতে পলো কাঁধে লাঠি লোটে যত ঘটি বাটি। 
মাংনা খাব রাজার মাটি ভয়ে ভীরু অবাক হলেম। 
দেশের যত বামন ভদ্র তারা কি আর আছে ভদ্র । 
িদ্বোহশর দল দেখা মাত্র নজর আর রাজায় সেলাম । 


৪ | গোপালনগরের জমিদাররা তারা কেদে মল। 


ডেমরা থেকে রাজ; সরকার বাড়শ লুটে নিল |! 
কাশি কাঁদে মহেশ কাঁদে কাঁদে তাহার খুড়ি। 
গোলামের ব্যাটা বিদ্বুক আসে” লুটল সকল বাড়ি ।। 
বিদ্বুক আসে” লুটে নিল গাছে নাইক পাতা । 
জঙ্গলের মধ্যে লুকায়ে থাকে ফুকচি মারে মাথা । 


৫1 ওচাচা বিদ্রোহী দলের কথা কবকি 


১ | 
| 
৩ । 
৪ । 
৫ । 
৬। 
৭ | 
৮ | 
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১১ । 
১২1 
৯৩ । 





নূতন আইন নৃতন দেওয়ান কালু পালের বেটা 
সকলের আগে চলে মাথায় বাঁধা ফ্যাটা ॥৷ 











গুচ্ছ প্জী 


লোক সঙ্গীত সমীক্ষা বালা ও আসাম-হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
বাধাীনতার সংগ্রামে বাংলা-_নরহরি কবিরাজ 

এ 

1২210510001 03525100161, 

71 010067--400815 01 01919508981 : ৬০1. ], 

ভারতের কৃষক বিদ্বোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১ম খণ্ড সুপ্রকাশ রায় 
এসসৃক্ষা”+ মা?পিক পাত্রিকা, চিত্ত মণ্ডলের প্রবন্ধ, শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 
ভা ও টুসু-_রামশঞ্কর চে্ধুরণী 

বখশরভৃমের ইত্তিহাস-গোৌরহারি মিত্র 

মাসিক পত্র "লোক ও লৌপিক' ১ম ও ২য় সংখ্যায় ধশরেশ্দ্নাথ বাস্ধের 
প্রবন্ধ 

বাংলার পঙ্লশ গশাতি- চিতুরগন দেখ 

লোক সংস্কৃতি গম্ভীরা--ডঃ প্রদোৎ ঘোষ 

1১10) 200 16911---00, 10. 16959810001, 


৮৪ 


(লাথ। অন্যান্য নাগাদের নোকগঙ্গীত 


নাগাদের, নাগা বলা হয় কেন, দে বিষয়ে মিঃ জে, পি পিল, যিনি ১৯১৭ 
সালে একটি সমশক্ষা চালিয়ে ছিলেন । তাঁর পৃবে টা, ও. লু, 06602 
1.8 87010. 10115060] 01 170010081901)গ 59817, নাগাদের বিষয়ে অনেক 
কিছ গবেষণা করেছেন তিনি নাগা শব্দের অথ করেছেন এই ন্প 

869 19 & ০0117101101) 01 1116 4৯592109569 1258 (7১:01701019090 

“ব9£97)১ 01062515 170921)105 “2. 1000010081106617 (010 58115101 

০5১ 2, 10000116911 01 1108009551010 *[01906+,১ 

এদের কেন, কোনো নাগা ট্রাইবেরই যৌগিলিক উৎপাত্ত এখনো অন্ধকারের 
গভে“। এতরা তাদের উৎপত্তি বিষয়ে একটি লৌিক উপাখানের উ্েখ বরে 
বলেন, যে এক মা পব্ত গুহা থেকে বেরিয়ে এসে নাগাদের জন্ম ধেন। 
কোথাও কোথাও আবার বলা হয় এক বন্য মানুষ, নাগাদদের জন্মদাতা ২ 
আবার 21. 1.7, [71115 [.0.9. বলেন, ০8750] 0180101012১ 1705/5৬51, 81৬63 
076 1,00095 20 200010010)009 015117১2100 15 9117095 109100109] ৮101) 
0080 6010 95 006 410881015০0 01061056165, 0175 56017 £095 1178 
00159 0100065+ 11101790118 170010010059 8170 1২910100210098১ (116 
81099001501 006 ৪1109115501 009 [0109১ 09106 0116 018. 17019 117 01) 
58101 17921 0106 10011200109015 50106 ৪ 135251091701779, ৩ 

হটন সাহেবের অভিমতানহসারে এখন যে পরিশীমায় নাগারা বাস করে বা 
অধিকার করে আছে, সেই স্থানে তারা প্রথমে বিভিন্ন দিক থেকে এখানে বাস 
করতে আসে । প্রথম দলটি আসে তিব্বতের [দিক থেকে ও নেপালের দিক থেকে, 
[সংযোগ নাগারা এই দিক থেকেই আসে । তাঁর বিশ্বাস আকাদ (4১183) মিসমিস 
(411571019) এবং ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড় থেকে অন্যান্য ট্রাইবরা এপে উপস্থিত 
হয়। এমন কি নিশ্চিত করেই বলা যায় বোড়ো, গারো» সিকির এবং কাছারি 
্রহ্মপৃত্রের উত্তর পাড় থেকেই আগে । দদ্বিতায়-__ইরাবতণী উপত্যকা আতিক্রম 
করে দক্ষিণ চায়নার দিক থেকে খাই জাতি শানস+ অহোষ, টামনস প্রভূতি এসে 
উপস্থিত হয়। ১৯১৮ সাল পর্্ত দক্ষিণ দিক থেকে বিভিন্ন ট্রাইবের আসা 
অব্যাহত ধাকে।৪ হিল মনে করেন লোথা নাগারণঃ দক্ষিণণ সাংগটাম, সেমাপ 
এবং রেংমাপ মাও এর কোনো জায়গা থেকে এসে বাস করছেন 1৫ 


৮৫ 


আমাদের বিষয় নাগাদের নৃতাত্তিক বা জাতিতান্তিক পঁরিচর দেওয়া নয়, 
যর্দিও ফোকলোর নৃতাত্বিকদের একটি অধণতব্য বিষয়। 

নাগারা এখন আর ১৯১৭-১৮ সালের নাগা নেই। ' তাদের অনেক কিছুরই 
পাঁরবর্তন হয়েছে, এমন কি তার্দের নিজেদের রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
নাগাদের উন্নত অবস্থা নিঃদন্দেহে সবারই কাম । কিন্তু নৃতাত্বিকর্দের নিকট 
এখনো অনেক কিছুই আড়ালে থেকে গেলো* এটাই তাঁদের দ€ঃখ । 

আমেরিকান ব্যাপটিন্ট মিশন নাগাদের, অর্থনৈতিক জ"বন, সাংস্কৃতিক 
। জীবনকে ধবংদ করে দিয়েছে । এদের অনেকেই আজ ক্রীশ্চান ধর্মে দশক্ষিত। 
আজ এরা তাদের ৭81100181 সঙ্গণতগিলর পারিবর্তে চার্চ সঙ্গত গাইছে। 
110, 1111010 [81905 50100100510 200 701801065 1২955628101) 11791100105 
এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে খাসি ও জয়াম্তয়া হিলের লোক সঙ্গত সম্পর্কে 
বলেন মিশনারীরা আসার পর্বে তাদের [18010197091 স্গীতগহল বিভিন্ন 
ব্রিচায়েলে এবং লোক উৎপবেই গীত হতো তার সুরও ছিল ভিন্ন কিন্ত 
৬/০5151) 010010) যখন থেকে তাদের মিশনারি কাজ কারবার শুরু করল 
তখন থেকে তাদের সঙ্গীতের পারবর্তন এলো । বতর্মানে পাহাড়শ গান 
বিশেষ করে চা সঙ্গীত দ্বারাই প্রভাবিত। সর্বশেষে 1, 18199 
বলেছেন, 45521 11115 216 8501 ৬101) ৪, 10654 [00%010016 0? 5611 
06061100110 (10109 8100 85 1125565 1110 ৬/০15 01069 909 9109 
10011761189 170৮ 0991 90201180 17 ৪ 5%/9210105 100111091 
[81712001111 01091555159 090122190950915 00101009539 501085 ৬/111) 10051 
111617795 01 1)001702101510, 02101100157), 110661709110109], 01907611905] 2104 
[6090165 01110 02560 0) 001 01901110172] (01095) (1015 ৬11] 1 210 5016, 
10010160100919 ০৪101. (100 11121109110 01 0101 10901016, ৬ 

নাগার্দের বোধহয় এ অবস্থাও নেই । আমযোরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন লোথা 
নাগাদ কী যে অপরিসীম ক্ষতি করেছে, সংক্ষেপে তার বিবরণ দিতে ইচ্ছা 
কাঁর। 

নাগাদের প্রাতটি গ্রামে আববাহিত প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক এবং যুবতশীরাও রাত্রি 
বেলায় মোরাং এ বাস করত--একে বলা হত 180136]01 10811. এই যুৰক 
যুবতাঁরা গ্রামের সবারই জমতে শপ্যোৎপা্দন এবং শসা ঘরে [নিয়ে আগত বিনা 
পাঁরশ্রামকে, গ্রামের সাধারণ কাজে আত্মীনয়োগ করত--এই মোরাংকে 
মিশনারীরা ভেঙে দেয় । মোরাং ছিল যুবক যুবতীর পবিত্র মিলন ক্ষেত্র, 
একে কেন্দ্র করে কতো গান কতো নাচ তারা করত, যা সমস্ত গ্রামকে রাখত 
মাতিয়ে। কিন্তু এর মধ্যে কোনো দিন কোনো ব্যতিচার লাক্ষত হয়নি। 


৮৬ 


'আজ লোধা নাগাদ্দের কাছে এঁটি অতাঁত ম্মৃতি। মিশনারীরা ক্রীশ্চান ধর্ম 
অবলম্বন করেছে এমন মানূষদের শিখিয়েছে যোরাং ব্যবহার করা নীতি 
বিরুদ্ধে । 

আউ নাগাদের মধ্যে কারো ধনদৌলত বেশ থাকলেই দে সমাজে এক ভান 
মানা ব্যাক্ত বলে বিবেচিত হতো না। কিন্ত্ত যাঁদ সেই ব্যক্তি সব নিজ 
সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য ব্যায় করত, তবেই সে সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে গণা 
হত। খনী বাক্তি গ্রামস্থ এবং অন্ গ্রামের মানুষজনদের ভুরিভোজনের জনা 
আমন্ত্রণ করত | যে সব খাদাদ্ববা পচে যাওয়ার আশংকা ছিল: তা প্রতোককে 
বিলি করা হতো। মিশনারীরা এক পারিবর্ত শিক্ষা খিল, নিজেদের ধন 
সম্পত্তির অপচয় নয় তাকে রক্ষা কর ও বৃদ্ধি কর। 

আউ এবং অন্যানা নাগারা ধেনো মদ (1০০ %10) তোর করত তাদের উদ্বৃত্ত 
চাল দিয়ে । যার জনা একটি দানাও খরচ করতে হত সা। এই মদদ ছিল 
তাদের শক্ত বর্ধক। ধেনো মদদ পান করে তারা কিন পারশ্রমের কাজ 
অবহেলে অনায়াসে করতে পারত | সেই মদ খাওয়া বন্ধ করে দিল ব্যাপটিণ্ট 
মিশন, তার পাঁরবতে তাদের শেখানো হলো বায়ার ও অন্য সব আমদানি করা 
মদ খেতে। 

এরা চাখেতনা। মিশন এদের তধ বিহীন নিকৃষ্ট চা খেতে শেখাল। 
যার জনা তাদের অর্থও খরচ করতে হত। 

নাগাদের জাতীয় পোষাকের পরিবর্তে শেখানো হণো পশ্চিমী পোষস্ত 
ব্যবহার করতে। এরা যে নিজের নিজের ঘরে বস্ত্র উৎপাদন করত, কি 
[িকনের কাজ করা চাদর তোর করত, তাও গেলো ধ্বংসের দিকে । অর্থনোততিক 
ভাবে ক্রীশ্চান নাগারা দুর্গতির পথে একটু একট করে গোলো এগিয়ে। শেষ 
পর্যন্ত এদের অনেককেই চা বাগানের শ্রমিকের কাজ করতে বাধা হলো । 

এপব না করে, মিশন যর্দি কোনো শিল্প স্থাপন করত, কিম্বা উন্নতমানের 
চাষের ব্যবস্থা করত তবে অনেক বেশশ উপকার করা হত। কোনো সৃষ্টমহলক 
কাজ তারা করল না ধ্বংসের কাজটি পুরোপনরি সমাধা করল । 

নাগাদদের কার শিল্প, চারু শিল্প শেষ হলো তাদের মধ্যে যে একটা 
সামাজিক দূঢতা ছিল তাও শাথিল হলো,» ক্রুশশ্চান অক্রীশ্চান এই দুই 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। নিজেদের [801610091 সঞ্গীতের সুরকে 
ভুলিয়ে দিয়ে চা৮ স্গণতের প্রচলন করা হলো, বাৎসরিক যে পান ভোজনের 
উৎসব, (928100 092.90) তাও বন্ধ হয়ে গেলো । 

ক্ষেপে এই হলো িশনারদের অবদান । ৭ 
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নাগারা অনেক গোষ্ঠতেই বিভক্ত, যথা আউ, (১০1, আংগামণ, রেংসা, 
কেশিয়াক্‌, সাংটাস, কাচা, কুকি, দেমা, ও লোথা ইত্যাদি । অন্যান্য নাগাদের 
বিষয়ে আমি কোনো আলোচনা করছি না, লোথা নাগাদের সংগণত [বিষয়েই 
ত্বাযার আলোচনাকে স"মাবদ্ধ রাখবো, প্রসঙ্গক্রমে এর সঙ্গে সম্পকিত বিষয়- 
গবালও সংক্ষেপে আলোচিত হতে পারে । 

নাগ রা প্রধানত চাষা, চাষের কাজে এরা অত্যন্ত দক্ষ । প্রচুর ফলন কিভাবে 
হবে, এই হলো এদের প্রধান আকাতক্ষা। চাষের কাজকে অবহেলা করে বা 
পাঁরত্যাগ করে এরা সরকার চাকারিও গ্রহণ করত না। যর্দ কেউ কখনো 
চাকার করতে যেত, মন পড়ে থাকত এদের চাষের জামর প্রাত। যার ফলে ঠিক 
চাষের সময়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারা নিজের গ্রামে ফিরে যেত। ভাতই এদর 
প্রধান খাদ্য! অন্যান্য শদ্যও যে উৎপার্দিত না হত তা হয়। 

জম চাষের পদ্ধাতিতেই এরা চাষ করত। 

বন কেটে তাতে আগন ধরিয়ে দিয়ে চাষের উপযোগণ স্থান করে নিতে হয়। 
আগুনের ছাই মাটিতেই পড়ে থেকে সারের কাজ করে। যাদের জমির পরিমাণ 
কম তারা প্রত ছু বছর অন্তর জঙ্গল কাটে, ষাদের পাঁরমাণ বেশী তারা কয়েক 
বছর বেশি একই জমিতে চাষ করে। পরাক্ষা করে দেখা গেছে, একটা জমিতে 
পর পর হবছরের বেশী চাষ করাযায়না। গড় হিসাবে দেখা যায় প্রাতিধশ 
বছরে এক বার একটি জমিতে চাষ হয়ে থাকে। 

নিজেদের গৃহশ্বালীর বা সংপার জশবন যাপন করতে যা ষা প্রয়োজন তা 
এরা নিজেরাই করত। মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কাজ করেও নিজেদের 
পাঁরধেয় বস্ত্র বয়ন করত। এই কাজ করত যারা, তারা তার পর্ব রাত্রে কোনো 
প্রকার যৌনাচারে লিপ্ত থাকত না বা এমন কোনো দ্রবা ভক্ষণ করত না, যাতে 
যৃখ দিয়ে গন্ধ বেরোয় । মাটির হাঁড়ি কলসী ও অন্যান্য সামগ্রী পুরুষরা তোর 
করত। মাটির পাত্র তোরর ক্ষেত্রে পুরুষদের আঁধকার থাকলে, মাটির হাঁড়ি 
কলসাকে যখন আগহনে পোড়ানো হত» তখন কোনো পুরুষ সে দিকে ঘৃষ্টি 
দিত না, এদের বিশ্বাস পুরুষ দৃষ্টি দিলেই তা ফেটে যাবে । এমন কি এ 
বিশ্বাসও ছিল, যর্দ কোনো কুকুরের লোম কাঁচা মাটির পাত্রের কোনো অংশে 
লেগে থাকে; তবে পাত্রের সেই অংশটিতে ছিদ্র হবেঃ এই কারণে কোনো কুকুরের 
কাছে যাওয়া চলত না। 

কামারের কাজ সব লোথারা করত না। এর জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি পাঁরবার 
শ্ছিল, এর কারণ হিদাবে জানতে পারা যায় লোহার কাঙ্জ যারা করে, তারা বেশন 
দিন বাঁচে না। ষে সমস্ত গ্রাম আপামের সমতল ভার সন্পিকট, দেই সব গ্রাম 
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সমতল ভি থেকেই লোহার অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে আসত । রেংষারা খুব লোহার 
কাজে খুব দক্ষ ছিল, তারা দক্ষিণ লোথার্দের সমস্ত বকম অস্ত্রশস্ত্র সবরাহ করত, 
উত্তরাংশের লোথাদের সরবরাহ করত মাউ (৪০) নাগারা। 


যেহেতু বাঁশ আর বেতের কোনো অভাব ছিল না সেই হেতু লোথারা সুম্ধর 
সহন্দর ঝহড়ি ঝোড়া ইত্যাদ তোর করতে পারত। পুরুষরা, এ কাজ কোনো 
মতেই কোনো মেয়েকে দিয়ে প্রস্তুত করাতো না। 


নানা প্রকার কাঠের কাজেও ছিল এদের দক্ষতা । পুর্যরা আরাহিংয়া 
গাছের ব্কল থেকে জাল বোনে এবং এই জাল একটি গোলাকার ফ্রেমে বে*ফে 
দেয়। একাজ কদাচ মেয়েরা করত না। 


কোনো পুরাতন 11801619081] মুদ্রার প্রচলন ছিল না। ব্রিটিশদের 
প্রবতিত মুদ্রার ব্যবহারের পুর্ব পর্যন্ত ছোট খাটো বাণিজা বিনিময় পদ্ধাতিই 
প্রচলিত ছিল। এখনো এ প্রথা বিলবপ্ত হয়নি । লোথা নাগারা পাহাড় থেকে 
সমতলে তুলা নিয়ে যায়, তার পাঁরবর্তে নিয়ে আসে লবণ! 


চাষের কাজে বীজ বপনের পর্বে অনেকগ-ীপই অনুষ্ঠান করতে হয় । এ 
সব অনুষ্ঠানে পুরোহিতের একটি গনরত্বপহর্ণ ভুমিকা থাকে। এ-দৰ 
অনুষ্ঠানের পর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে অনুষ্ঠানগনীলর নাম বলা 
যায়। প্রথম অনুষ্ঠান ট্রভেন, এই অনুষ্ঠান প্রথমে পুরোহিত বরে, তারপর 
[িনকয়েকের মধ্যে অন্যরাও করতে পারে, অবশ্যই যারা একটি বৃহৎ পাথর 
টেনেছে। এই অনুষ্ঠানে ক্ষেতের বাইরে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় করা হয়। 
এর অনুষ্ঠানসহচি দীর্ঘ | দক্ষিণী লোথারা 71090781800, অনুষ্ঠান করে । 
এ অনুচ্ঠানও পুরোহিতেই করে যখন কিনা শস্য অর্ধেকটা বেড়ে উঠে। এটা 
করার একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে ছোট ছোট সাদা প্োকায় শসা নষ্ট না করতে 
পারে। এদের বিশ্বাস শস্য ষাঁদ না হয় এন সব অনুষ্ঠান সত্বেও তবে বুঝতে 
হবে অন্য কোনো গ্রামে জনৈক আগন্তক ০71 অথাৎ পুরোহিতের ঘরে 
গিয়েছিল যখন কিনা “পু? তার গ্রামের প্রতি বাড়ি থেকে মাত্র চাঁদা স্বরূপ 
চাল সংগ্রহ করেছে কিন্ত্ত অনুষ্ঠান করেনি । ভাল শস্যের জনাও আবার 
অনুষ্ঠান করা হয় যাকে বলা হয় /১000810)| এর পরের অনুষ্ঠান 
7২৪11651181) উৎসব | লক্ষ্লীকে এরা [২৪85 বলে লক্ষীকে ভাল শগ্য 
দেবার প্রাথথনা করে। 


এদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই মুরগী ছানার মাংদ ভাত, মধু অর্থাৎ মধ 
উপাচার হিপাবে বাবহৃত হয় | আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার যে প্রাতাট, 
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অনুষ্ঠানের পৃব দিনে এরা অত্যন্ত পাত্র জবন কাটায়। যৌন(চার 
একেবারেই নিষিদ্ধ 

এবারে সঙ্গণতের কথার আপি । 

শসাকে নিয়েই এদের সঙ্গীত। কি করে ভালো ফলস হবে, কি করে তা 
খামারে নিয়ে আসবে__এই সবই সঙ্গীতের বিষয়। সঞ্গতের সুর সম্বন্ধে 
এরা এত রক্ষণশীল; তা অন্যানাদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। শদগ্য বপন 
পুরুষ নারণ .একযোগেই করে থাকে । শগ্য বপনের সময় এবং শস্য মাড়ার সময় 
গুণ গণ সুর ভাঁজে। কিম্তু দুইটি সুরই পৃথক। বপনের সময় শসা 
মাড়ার সুচরা শপা মাড়ার সময় বপনের সুরে গান গাইলে শস্োর ক্ষতি হয়, এই 
এদের বিশ্বাস। এতে [২০1851 অর্থাৎ শসোর দেব কুপতা হন। 

এই পব সঙ্গগতে তিন ধরণের যদ্ত্র বাবহৃত হতে দেখা যায়। 

১) শিঙ্গা, একে বলে 1009 1 এটা হয় প্রায় ষোলো ইঞ্চি লম্বা বাঁশ 
পিয়ে। এই দিয়ে একট গম্ভীর আওয়াজ বোরোয় ; ২) আবার 
মারো এক রকমের শিঙা তোর করে কোমো হাঙ্কা কাঠের মজ্জাটা 
বের করে দিয়ে লাউ-্এর শিঙাসদশ অংশ দিয়ে। এটি হয় সাড়ে 
চার ফিট লম্বা । লোথাদের কান গানের সুর বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ; 
এমন কি সুর শুনে গে আশ্চার্যজনক ভাবে শিঙা বা ভোরর আওয়াজ 
করতে পারে। লোথা সংগীত শিল্পী ফুট (11111 [10101001011 
বাজাতে অত।ম্ত দক্ষ । এটি হয় সরু বাঁশের টিউব। লম্বা প্রায় 
চ্লিশ হইঁঞ্চ। এর দুই দিকই খোলা । মোটা অংশের শেষ দিকটি 
প্রায় দুই ই কেটে মাউথপাপ করা হয়। যেবাজায় পে হয় বসে বজায় 
নয়ত ভান হাতের কব্জিটি মাটির উপর স্হাপন করে অর্ধশায়িত অবস্থায় 
বাজায়। হয় হাতের তাল নয় বাম হাতের একটি আঙ্ল দিয়ে 
চৌড়া কিনায় তুলে ধরে, এবং তার ডান হাতের মধামাঞ্গুলি দিয়ে ছোট 
শেষ প্রাম্তটি খুলে এবং বন্ধ করে। এতে মাউথপীস দিয়ে একটি আতি 
সুন্দর সুরের সৃষ্টি করে । 

এই ষণত্রটি যুবকদের অতি প্রিয়। তারা সোরাং-এ থাকাকালগন এর 
অধনর শব্দ সহযোগে তারের প্রেমিকার নাম ধরে ডাকত। 
এ রকম করায় কেউ কোনো অপরাধ বলে একে গণ্য করত না। ৮ 


এদের যত ক'টি সামাজিক অনুষ্ঠান আছে তার সবগুপই যাদু ক্রিয়ার 
অদ্তগত। সামাজিক অনুষ্ঠানও অজন্র। এরা 91201705-এ ভশষণ ভাবে 


পু 


খবশ্বাপী। যাই হোক প্রায় প্রত্যেকটি উৎসবের সঙ্গে সম্গণত নৃতা একা 
অপাঁরহার্য অঙ্গ । | 

অন্যান্য আদিবাসীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পত্র ও পুরুষ যৌথভাবে নাচগান' 
করে, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মেয়েরাই শুধু গানে অংশ নেয়, নাচ করে পুরুষেরা 
আবার মেয়েরাও বসম্ত উৎসবে নাচে । 

আমি পৃবে“ই বর্ণনা করোছি ফপল বপন, ঘরে আনা এবং ফসলের মাড়াই- 
'কথাহশীন সুরের প্রপঞ্গঃ এবং সেই সুরের সঞ্গে তাদের বিশ্বাসের কথা । 

লোক সঞ্গশত ও মাগ সঞ্গণতের মধ্যে গ্রহণ ও বজনের কাজ আত প্রাচণন 
কাল থেকে চলছে । অনার্যভাষী মানুষদের সঙ্গীত আর্ভাষী মানুষদের 
সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে । ডঃ প্রভাতকুমার গোদ্বামী একজন বিশিষ্ট 
সঙ্গীত বিশারদ ও গবেষক তিনি তাঁর ভারতণয় সগ্গণীতের কথায় বলেছেন, 
“আজও ভারতের বিভিন্ন অংশে আপিবাসশদের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য- 
গীতের প্রচলন আছে তার সবটাই যে আদর কাছে ধার করা এ কথা মনে 
করবার কারণ নেই। আর্য ও অনার্য সঙ্গশতেরও মিশ্রণ ঘটেছে 1” (পৃঃ৯) 
মতঙ্গের কথা আগেই উল্লেখিত হলেও তিনি পুর সম্বন্ধে যে আভিমত তাঁর 
“বৃহদ্দেশীয়” বইতে দিখেছেন তা বলা হয়নি । মতঞ্গ বলছেন £ “চতুঃস্মারৎ 
প্রভৃতি ন মাগ+ঃ শবর পুঁলিম্দ কম্বোজ বঙ্গ কিরাত বাহলীকাম্ধ্দাতবপাড়ািষু 
প্রযুজাতে ।” অর্থাৎ “এক ম্বর থেকে চার স্বরযুক্ত গানগহীল মাগ-শ্রেণীভুক্ত 
নয়, পরম্তু দেশী, শবর, পুলিম্দঃ কম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ, দ্বাবিড় প্রভৃতি 
জাতির মধ্যে চারম্বরে যুক্ত গানের প্রচলন ছিল।” 

অধ্যাপক অর্ধেন্দুকুমার গঞ্গোপাধায়ের আভিমতও অনুরূপ । তিনিও 
বলেছেন, “ভারতীয় সঙ্গীতের আলোচনা করলে দেখা যায় যে আমাদের আখ 
"সঙ্গীত অনার্য জাতির নানা দেশওরািল বা দেশগ সংগণত থেকে প্রচুর পরিমাণে 
উপাদান সংগ্রহ করে তার বৃহৎ কলেবর পুষ্ট করেছে ।” 

নাগারাও আদিবাসী অনার্য সমাজভুক্ত । কিন্তু এদের গান দিয়ে কাকেও 
কোনো আলোচনা করতে দোখান | শুধ্‌ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর লোক" 
সাহিত্যে উল্লেখ করেছেন নাগার্দের কোনো লোক সাহিত্য সৃষ্টি হয়ানঃ কারণ 
[হিসাবে বলেছেন এরা আতমাত্রায় রক্ষণশখল বাইরের কোনো ভাবধারাকেই 
'অঞ্গণকৃত করতে ইচ্ছৃক নয় | ১০ 

এরা রক্ষণশশল ঠিকই, িম্তু লোক সাহিত্য এদের নেই, এ কথা সর্বাংশে 
সত্য নয়। এদের লোক কথার এক বিরাট ভাগ্ডার আছে, এখনো সব আবিচ্কৃত 
হুয়ণি? নৃতাত্বকদের কল্যাণে যা পাওয়া গেছে তাও কম নয়। এদের জীবনের 


৯১ 


আধকাংশ সময়টাই কেটেছে নির্ণয় প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, কিন্তু প্রকৃতির 
কাছে আত্মপমপর্ণ করেনি, বরং প্রকৃতিকে পরাভ্‌ত করেছে । লোককথাগনিল 
মানুষের বিজয়েরই সজখব কাহিনশী। 
ইতিতমধোই আয়তন দশর্ঘ হয়ে যাওয়ায়, এবার শুধু গানগুনি উল্লেখ করব । 
পৃবেই এদের কৃষি কাজের উল্লেখ করেছি । জ্গল পারিচ্কার করে যেমন 
এদ্দের বসতি স্থাপন করতে হয়, তেমান জঙ্গল সাফ করেই চাষের ক্ষেতও করতে 
হয় তবে বড়ো বড়ো বৃক্ষগলি কাটে না, তাদের শাখা প্রশাখা শুধু ছেটে 
দেয়। 
এই নিয়ে লোথা নাগারা এই গানটি করে £ 
হয়ত হবে ছোট পাখির দাঁড় 
যে গাছটি কাটাছি তার 'পরে 
হয়ত সেথা বসে হর্নবিল 
যে গাছ?ট কাটাছি আমার তরে। 


যে গাছটি কাটছি আমি 

হয়ত দাঁড় মোরগ রাজা কাকের 
যে গাছটি পড়ছে কাটা আজ; 

জদ্ম হোক “টেরো” আনাজের 


যে উঠতে পারে শীর্ষে বিটপীর 

সেই যে হয় মধুর” মালিক জেনো 
গ[ছের পরেই” বাড়ে ধু, 

এ কথাটি সতা বলে মেনো। 


্‌ 


লোথা নাগা মায়েরা ক্র"্দনরত সম্তানকে গান গেয়ে শাম্ত করেন নানা কথা 
বলে। নশচের গানটিতে একটি বিধবা তাঁর সম্ভানকে ভোলাচ্ছেন। 
ওরে আমার খোকন এত কাঁদিপ কেন 
“মধু? খাবার তরে ব্াঁঝ কান্না 
ভালো করে রেখেছি যে মধু 
দিব তাই, তোর কান্না থামা না। 





আর 


১ম, এরা এই মদ প্রধানত দু বার পান করেন, এক বার খাবারের সময় আর 
একবার দিনে ছুটি আহারের মধাবতণঁ কালে |, 


৯৩ 


ওরে আমার ছোট্ট খোকন 
ওরে বাছা ধন আমার 
অত ক'রে কাদিস কেন ছেলে 
একট. খানি লক্ষণ নেই থামার | 


এমন ভাবে কাঁদিস যাঁদ তুই 

মৃতের মাঝে বীর বাবা যেতোর 
ফিরে পে আসবে নারে হেথা 

ডাকবে না, দিবে না ত কোল । 


তাইত বল খোকন 
চুপ কর বাছাধন। 


ও 


ম্যালেরিয়ার মারাত্মক প্রাদুর্ভাব ছিল নাগা অঞ্চলে । এই ম্যালোরিয়ায় 
বহু লোক মারা যেতঃ এবং এরই কারণে মানুষ বাধা হয়ে নূতন বসাঁতি গড়ত-- 
শংতন গ্রামের হত পত্তন | তবে, নুতন গ্রাম পনের পবে”, স্কান শিবাচন ছিল 
গুরুত্বপন্ণ। দেখা হত সেই স্থানে জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা আছে কি 
নেই, এবং দ্বিতায়টি ছিল, প্রধান বৃক্ষ (8694 166) আছে না নেই! এই 
ছাট জিনিস যেখানে লভভা সেইখানেই নুতন গ্রামের পত্তন হত। এখানে 3980 
[০০ বিষয়টির সঙ্গে একটি ফিংবদদ্তী টিশে আছে | িংবদন্তপাট এইরূপ ঃ 


এক সময় একজনের একটি শুকার ছিল। একদিন শহকরটি চরতে গিয়ে 
আর ফিরে না আসায়, শকির মানসিক শৃকারিটির খোঁজে বেরোয় । পাহাড় 
অঞ্চলে খুজতে খুজতে দেখা যায় শহকারটি নিচ্চিন্তে একাটি বড়ো গাছের 
তলায় তৃণাচ্ছার্দিত অংশে শুয়ে আছে । সেই বাক্তিটি তৎক্ষণাৎ স্থির করে যে 
সেইখানেই গে নুতন বসতি গড়ে তুলবে । 

পরবতাঁকালে এটিই একা সংস্কারে দাঁড়ায় । 

শুধু 7180. 1156 বাছলেই হবে না| যেস্থানে নৃতন গ্রামের পত্তন হবে 
তা শুভ না অশুভ হবে, তার জনোও একটি এম্রজালিক ক্রিয়া করতে হয়। 
সেটি হলো এই ঃ 

নূতন গ্রাম পত্তদ করার পুবেঁ একজন এঁ স্থানের একটি ঝোপের একটি ভাল 
কাটবে এক কোপে 3 এমন সত্কভাবে কাটতে হবে, যাতে ডালে একাট পাতাও 
ম্যাটিতে না পড়ে । মাটিতে পাতা পড়লে তা অশুভ লক্ষণ দহাচত হয়, সেক্ষেত্রে 


৯৩ 


আবার নঙুন স্থান নির্বাচনের প্রয়োজন পেখা দেয়। স্থান নির্বাচন পর্ব শেষ 
হলে একজন পুরোহিত নির্বাচন করে বাঁক ধমাঁয় অনুষ্ঠানগি করা হয়। 
এতেও আছে বহু যাদহ ক্রিয়া । 
নশচের গানটি এমাঁন একটি নুতন গ্রাম পতনের গান । কোনো এক ব্যক্তি 
উক্ত গ্রাম ত্যাগ ক'রে জাপফুতে নুতন গ্রাম পতন করে, তখন অনেকে ক্ষুব্ধ 
হয়োছল। অনেকে যেভেও চায়নি, এবং কি কি ঘটনা ঘটেছিল, তারই বর্ণনা 
আছে গানটিতে £ 
হো একটি নৃতন গ্রাম 
জাপযু তার নাম 
পিখাং গো পত্তন করতে চায় 
মতলব তার টের পেয়ে 
পুরোনো গাঁয়ের রেণে-উ যে 
[দিচ্ছে বাধা কেউ যাতে না যায়। 
হো পিরেনখ্যাং এর হয় মস্ত ভুড়ি 
ঠিক যেন কাঠ বইবার ঝুড়ি 
সেও গেল চলে নুতন গাঁর 
হো জোরোসেকেঙও রাখা গেল না 
সেও গেল, “না” বল্লো না 
একে একে সবাই চলে যায়! 
হো কোঞ্চযুক্ত এক বদ্ধজন 
পাঁরকজ্পনার গতে কখন 
ঢুকে পড়ে খড়ের মধ্যে গুবরে যেমন চকে 
হো অরণোতে করতে বাস 
দরানো কাঁছমের অভিলাষ 
অরণ)কে, ভালবাসার দুখে । 
হো দানো কচ্ছপের মত 
সেও ভালোবাসে কত 
সে অরণ্য গভীর যাঁপ হয় 
হো তোমরা চারিজন কি 
গুড় মেরে উঠবে নাকি 
আতি উচ্চে যে জাপধু রয়। 
হো বিপামো লাল ফঃলের মত 


হো 


৪ 


হো 


হো 


হো 


হো 


হো 


হো 


441 


হো 


রেসালার চোখে মৃন্ঘর কত 
যে ফল হয় কর্ণের ভূষণ 
গেনোর নেই ঘৌবন আর 
বিবর্ণ ফুল কানে গোঁজার 
উত্তম লাগে দর দরশণ। 
রেসাপলি মে তাল মেয়ে 
গভীর প্রেম তার হ্ায়ে-- 
সঙ্গোপনে রেখেছিল অতি 
সেই প্রেম সে তবে যাকে 
সেকি ভালোবাসে তাকে 
বেসমিব বোঝেন নাযেমাত। 
মুগীর ছানা যেমন হয়-- 
কেশ যার শাহি রয় 
ইয়ানচানা তেমনি এক জন 
বেয়োর কৃশ্রী চুল বাঁকা 
যেন মহীষের কপালে থাকা 
তেল বীজের নিংড়ানো বরণ । 
সেনসেলো সহদ্ধরণ নার? 
কিফুং বংশে নাম ভারী 
সুখেই ছিল দখামীর ঘরে সে 
মাংপাসো নাম যার 
মৃগ সম তৎপর 
ছিল শোনো ফিকাং বংশে । 
সেনসোলোকে চুর ক'রে 
মাংস রানে ঘরে 
শুনাতা বিরাজে দ্বামী ঘরে 
বল দেখি কিহত আর 
টাকা যদি জারমানার -- 
তুলে দিতে পারত আপন করে। 
সেনসোলোকে শ্রেম নয় 
অর্থ প্রিয় অতিশয় 
ডুবে আছো নিজে টাকার মায়ায়া 


৯৫ 


হো বম্ধা তুমি মৃলাহীনা হায়, 
স্ত্রী রূপে সে চায়নি তোমায় 
তার ঘরে কি দিয়েছে কাজ? 
হো নত পাঁরণীতা তার 
তাই নেই ত আধিকার 
বৃথা তোমার গায়ে স্ত্রীর সাজ। 


৪ 


১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লোথা নাগাদের নিয়ে যাওয়া হয় সৈন্য করে 
বিশেষভাবে কৃীলির কাজ করার জন্য। এরা ছিলফ্রাম্সে। এই নিয়ে একটি 
গান রচিত হয়। গানটির প্রথমাংশ নাগাভ্মির মোকোচাং মহক:মার শাসক 
ছিলেন, সেই হট্টন সাহেবকে উদ্দেশ করে বলা 
'দ্বতীয়াংশে যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে । 

হটন সাহেব ও [িদেশশ তরুণ 
এত ত্বরিত ি বারতা আসে 

জার্মান যুদ্ধ লেগেছে বিদেশে 
যুদ্ধে মোরা যাব কি প্রবাগে। 


দেখ দেখ প্রতি গ্রামে আজ 

সকল মৃগ-বণ্ধুর্ধের এক সাথে 
করছে পরামশ" সবে দেখ 
টগবিয়ে যুদ্ধে যাবার উচ্লাঙ্গে । 


জার্খান যুদ্ধে যাব মোবা নিশ্চিত 
চিঠির ভাষা হবে না নিস্ফল 
পৰতের মানুষ মোরা জান তা 
আমরা মগ আতি যে চঞ্চল। 


এবার ফিরে আসার উচ্ছাস-- 
আমরা শেষ করোছি তাদের 
শাত্রহ যারা ছিল সাহেবদের 
এবার ফিরতে দাও ত্বরা ক'রে 
নিতিক এই পাঞাড়িয়াদের | 


৭৬ 


ঘরে মোদের মেয়েরা সব শুনুক 
শুনুক খবর মোদের বীরত্বের 
শুনুক তারা,আমরা সবাই 
শেষ করেছি শত্রু সাহেবদের । 


মোরা নিভাঁক পাহাড়িয়া জাতি 
[িদেশ থেকে আমরা আসছি ফিরে, 
আমাদের নারীদের দাও সংবাদ 

যারা দিন গুনছে থেকে গাঁয়ের ঘরে । 


মোদের সাথে মিলুক তারা এখন 
সবাই “মধু” হাতে হাতে নিয়ে 

বল তাদের দেখা করতে মোদের সাথে 
ঘরে যাবার মাঝ পথে গিয়ে । 


মোদের ছু জন পাহেবকে 

বল গিয়ে অতি সত্বর 

ঘরে অধীব হয়ে আছে যারা 
পাঠিয়ে ধিক যোধের ফেরার খবর | 


কোনিয়াক নাগাদের কয়েকটি গান 


90125 216 1175 01110011091 200 15008111560 1290101 (1)1011218 
৮1101) 075 10015101051 25 491] 25 0176 21000 65001693 (11911 10099$ 
110161159 101011010* ১১ 


হোইসড্রুফ জানাচ্ছেন কোনিয়াক নাগাদের খুব ছোট বেলা থেকেই গানু 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এ কাজ করে মোরাং এর যারা প্‌রোনো সভ্য তারাই 1১২ 
এর থেকেই বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে পঙ্গণত এরা কত ভালোবাষে, বলা 
যায় সম্গণত এদের জগবনের অপরিহার্য অংশ রূপেই স্বান করে নিয়েছে । প্রত্যেক 
উৎসবে, নৃতা ও গত একটি বিশিশষ্ট স্থান আধিকার করে আছে। প্রতিটি 
গ্রযাশ্ড-ফিম্ট* এ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবেই । আমাদের চোখে হয়ত বিসদৃশ 


* নাগাদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তারা বছরে একবার ত-বটেই গ্রামের 
এবং পাশের গ্রামের মানুষদের ভুরি ভোজন করায় । 


৯৭ 
লোক---৭ 


ঠেকবে, কিম্ত কোনিয়াক নাগাদের যৌন-জীখন কিছুটা শিথিল। যাই হোক, 
নর-নারশর ভালোবাসার মধ্যে কোনো খাদ নেই । অবিবাহিত যৃবক-যুবতীর 
মধ্যে অবাধ মেলামেশা সমাজের চোখে গঠিত নয়, এমন কি অন্যের বিবাহিত 
ত্রখর সঙ্গে অবৈধ প্রেম দোষনীয় বলে গ্রাহা হয় না। যেক্ষেত্রে এই ঘটনা এমন 
একটা পর্ধায়ে যায় যা পারবার বা সমাজের মর্ধাদা হানিকর সেই ক্ষেত্রে 
পুরুষকেই দশ্ড ভোগ করতে হয়। 

প্রতোক রাত্রিতে ছেলেরা অবিবাহিত মেয়েদের শয়নাগারে (19092016019) 
য়ায় সেখানে অনেক রাত পর্যম্জ তারা গান গায় ও বন্ধু সুলভ আলাপ করে। 
এমন ?ক আট দশ বছরের বালকেরাও সেখানে যায়ঃ কিম্ত্র সন্ধা হলেই তাদের 
নিজেদের মোরাং এ পাঠিয়ে দেওয়া হয় । বড়োরা গভীর রাত পর্যন্ত থাকে। 
এমন কি প্রেমিক প্রেমিকার সাথে মিলনের জন্য গ্রামের বাইরে শস্যাগারে যায়। 

সন্ধ্যা নামার প্রাক্‌কালে যুবক এবং ষুবতশরা মাঠের কাজ শেষ করে ফিরে 
এলে গ্রামের প্রবেশ পথেই, একটি উশ্চু মঞ্চ করা হয়। সেইখানে তারা মিলিত 
হয় এবং ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে একে অন্যের গায়ে পড়ার প্রবণতা দৃষ্ট 
হয়। এবং এই অবস্থায় তারা গান গায়, কখনো ছেলে গায়, কখনো গায় মেয়ে। 
গানের মধ্যে প্রশ্ন উত্তরও চলে। এসব গান ম্বতঃম্ফর্তভাবে তৎক্ষণাৎ 
রচিত হয়। 

এই সব গানে প্রধানত দেখা যায়, কখনো ভাবপ্রবণতা, কখনো কৌতুক কখনো 
আবার ঠাট্টা ইয়াকি। কোনো কোনো গানে পোঙজাসু জি কোিয়াকের প্রাত্যহিক 
জখবনের কথাই স্থান পায়। 


এমি একট গান নিচে দেওয়া হলো £ 


৯ 


চল যাই ফিরে এবার গ্রামে 
কুমারী বধদের ঘরে 

সেথায় তারা আছে অপেক্ষায় 
মোদের সঙ্গ পাবার তরে, 

ক্ষুধায় কাতর নই ত মোরা 
থাদ্য তাও চাহি নাই 

ক্ষত নেই, নেই চিন্তা মোদের 
যদি পানীয় নাহি পাই, 


৯৮ 


চাই শুধু মোরা ভালোবাপা 
তাই শুধু প্রেমের আকষণে 
পায়ে হেটেই কার আসা যাওয়া 
ক্লাম্তি তো নেই দেহ ও মনে । 


২ 


একটি গ্রামের প্রবেশ পথের কাছেই যে মোরাং থাকে, সেই মোরাং এর 
ছেলেরাই প্রাত্যাহক অন্য এক মোরাং ধলের মেয়েদের শয়ন কক্ষে যায়, কোনো 
কোনো সময় দেখা যায় অন্য গ্রামের ছেলেরা মেয়েদের আস্তানায় এসে থাকে 
এমন কুমারী মেয়েরা তাদের সাদরে গ্রহণও করে । এই দৃশো দ্বভাবতঃই গ্রামের 
মোরাং এর ছেলেরা দুঃখ পায়, কিন্তু যেহেতু অন্য গ্রামের মোরাং এর ছেলেরা 
শাক্তমান সেই জন্য নীরবেই তারা ফিরে যায়। অন্তরের ছুঃখ বেদনা নিচের 
গানটিতে ধরা আছে। 


বেন বক্ষের শাখায় যেন লাল বের”, 

তেমণি শোভে সখীরা মোদের 
আসে কত প্রাণী কত যে সজারু 

খেয়ে যায় গাছের যেরীদের | 
(িকহু উপতাকা, আরো দর গ্রাম থেকে 

ছোট বড়ো হর্নাবল আদি, 
খেয়ে যায় লাল বেরণ সব 

বিটপধর উচ্চ শাখে বসি। 
আমাদের মোরাং এর ছেলে মোরা 

মোরা হলাম ইউফি পাখির নায় 
যবে আপি দেখ চেয়ে ফলহাঁন, 

ছাল তোলা বক্ষের শাখায়। 
শুনা হোর নগ্ন বৃক্ষ শাখা 

ভেঙেযায় হাদয় মোদের 
বার্থ প্রেম, বার্থ ভালোবাপা 

আছে শুধু কানা হৃদয়ের । 


৪৪) 


ও 


কখনো কখনো প্রেমিক যুবকরা আপন আপন প্রেমিকার কোমরে হাত রেখে 
গান শোনায় । যার সঙ্গে তার বিবাহের কথা বার্তা চলছে । এমনি একটি 
গান উক্লেখিত হলো £ 


পুরুষ 


নারখর উদক্তি__ 


ওগো বালা অনা যোরাং এর 
ওগো মোদের প্রিয় বান্ধবী 

তোমরা ধন মাতৃ ধনে, জানি 
আছে অর্থ রুতু সবই। 

তোমাদের পাঁতির হাতে নেইতো ধন 

যদি থাকে তাও আকিঞ্চন, 

তাই বলে যে করবে নাক হেলা 

জানি তাহা জানি । 


তোমাদের দেহের সৌন্দর্য ধন 

তা রবে না সারা জীবন 

কালের শ্রোতে যাবে তারা ভেসে 
যবে হবে জননী । 


তাই তো কার আবেদন 
দিয়ে তব যৌবন ধন 
আভাষক্ত করবে যৌবনের 
জানি তাহা জানি। 


যখন তুমি আমার স্গে থাকো 
চোখের জলে বক ভিজিয়ে রাখো” 
যখন থাকো আপন পত্বী পনে 

চপল ভাপি হাসো অকারণে, 

বল কেন জাপন বধু ছাড়ি 

আমার কাছে নিতা দাও পাড়ি? 
জানি, যৌবনেবই সচ্চরশর চেয়ে 
প্রিয় তোষার বিবাঠিতা মেয়ে। 


১০০ 


৪ 


কোশিয়াক নাগাদের ছেলেরা যখন সন্ধায় আগুনের চারিপাশে বসে তাপ 
নেয়, কিম্বা মাঠ থেকে সন্ধায় ফেরার সময়, তারা নিচের গানটি গায়। এই 
গানাটির সঙ্গে বাঁশের বাঁশীও বাজে। 


রাত্রি নামে যবে, 
নিদ্রার সময় হবে 
মোর মোরাং-এর শহ্যা দেয় ডাক, 
খোঁজ করি বার বার 
পরিচিত শয্যার-__ 
যেথা থাকি নিদ্রায় পির্বাক। 


৫ 


আরো এক ধরনের গান এরা গায়, ষে গান ছেলে থেকে যোদ্ধারাও যোগদান 
করে। প্রত্যেকের হাতে থাকে দাও। গানের ছন্দের সঙ্গে তালে তালে সবাই 
নাচে । নাচের সময় মাঝে মাঝে হাঁটু বাঁকায়। গানটি তাদের পুব-পুরুষদের 
পৌরাণিক শৌর্বীর্যের কথায় ভরা । ওয়েকচিকের (091079878) মোরাং 
দাবি করে তাদের মোরাংই সর্ব প্রাচীন। তারা তাদের গানে প্রশংসা 
করে ও ইয়ানা এবং শেওয়েং দম্তানদের যারা নাক তাদের পর্ব পুরুষ । 


-সয়ম-আউ-ইউ প্রথম আসে এ ধারায় 
যখন ধরা ছিল পণ" মাটি জল ও শিলায়, 
হোক তাদের সণ্তানরা শক্ত স্বাস্থ্যবান 
একই সাথে মিলে মিশে করুক অবস্থান। 


ও মানুষ আর ব্যাদ্র+ ভাইয়েরই সম্তান 
বুনো শুয়োরের মাংস দোঁহে খেয়েছিল সমান । 


আকাশেতে তারা থাকে, দূর্য ওঠে ওই আকাশে 
দীপ্ত ছাড়ায় পৃথিবীতে, আালো করে দান 
তেমনি উচ্চে শাসীন থাকবে তারা 
যারা ইয়ানা ও শেওয়েং এর সন্তান । 


১০১ 


সুউচ্চ বৃক্ষের ন্যায় কুমারশী বনের মত-- 

ও ইয়ানা ও শেওয়েং এর সব সন্তান, 
তেমনি মহান তারা, তারা গরাীয়ান 

পৃন্থিবীতে নেই কেউ তাদের সযান। 
অন্ধকার ছিন্ন করে বিদ্যুতের চাবুক, 

নামায় বর্ষণ, ডিজেই লাউ স্রোতে যায় মিশে 
বজের গর্জন শ্রুত হয় ঘন ঘন 

তোমরাও সেই মত শক্তিমান এ দেশে । 
পেটা ঘড়ি যেমন তোলে প্রততিধণি 

তেমনি চলো ইয়ানা ও শাওয়েং এর সম্তান 

ও ইয়ানা ও শাওয়েং এর সম্তান নও দুর্বল, 
এমনি তাদের মহত ক্ষমতা ও সম্মান | 


সন্তান সম্ততি সব তাদের, 
পর্ণ করুক সম্পদ গ্রামের । 


৬ 


কোনিয়ক নাগারা যেমণ গানে তারা নিজেদের যোরাং এর প্রশংসা করে 

যখন সমবেত ভাবে তারা নৃত্য করেঃ ঠিক তেমনি প্রতিদ্বম্ঘ মোরাং এর স্তুপশকৃত 
শপ্য দেখে আনন্দে গান গেয়ে ওঠে । নিচের গানটিতে ঠাট্টা বিদ্রুপের বিষয় 
বণিত হয়েছে বালাং মোরাং এর দ্বারা । বালাং মোরাং বাইরে যারা বিয়ে করে, 
তাদের বিপরণঠত গোষ্ঠী বালাং মোরাং এর এই গোষ্ঠীটিকে। 08%0০2179 এবং 
1119207)8 মোরাং গঠন করেছিল । শেষের ছুটি যোনাংকে ঠাট্টা করে গানটি 
গত হয়। 

সব গ্রাম থেকে সেরা গ্রাম ওয়েচিং 

কানের গঠন দিয়ে 

কানের পর্দা দিয়ে 

শোনো? আমাদের গান শোনো 

ও গ্রামবাস”, ও সাধারণ মানহ্ষ 

ও সর্দার, শোনো আমাদের গান । 

কুকুরের মতো তোমার কান কর খাড়া-_ 

কুকুরের যতো লম্বা লম্বা কান। 


১০২ 


ওই সাধারণ লোকগুিল করেছে মতলব 
আমাদের গ্রামকে করতে ধংস 
কিকাজতারা করছে? 
গ্রামের মোড়ের উপর 
রাবার গাছের কাছে 

' তারা শপথ নিচ্ছে মোরাং এ 
কোঙানদের একলা দেখে তারা; 

তরু তারা লড়াই-এ প্রস্তংত 
যখন ফেই ওয়াং নদণ বয় 
তোমার মায়ের যে হাত দিয়ে 
তোমায় নিয়ে যেত তার কোলে 
সেই হাতের খোঁজ কর সবে 
তুলে নাও হাত তাকের মত মাথার উপর 
হাত তুলে কাঁদ আর ডাক তোমাদের মা'দের। 
ওই সব গ্রাম ধ্বংসকারশ 
কিকাজ করেছে তারা? 


এই গানটি 08107927)% এবং থেপং মোতাং এর লোকেরা যে 19089. 
গ্রামের উপর অতঠিকিত আক্রমণ করে নিম্ফল হয়েছিল তার বর্ণনা আছেঃ লুণ্ঠন- 
কারণ দলকে সাধারণ বলা হয়েছে । 

গান এবং নাচ বিষয়ে এরা অতাম্ত রক্ষণশীল । এক মোরাংএর গান নাচ 
'যা্দ অন্য মোরাং করে থাকে তবে দেখা গেছে ছুটি মোরাং এর মধ্যে স্বত্ত 
নিয়ে ঝগড়া তো হয়ই এমনাক খুনোখু নিও হয়| 

এরা যেমন এতিহাবাহখ গানগুদি গায় তেমনি আবার নৃতল 
গান রচনা করে গাইতে থাকে । গান গাইবার সময় প্রায়ই লক্ষ্য করাযায় 
দেশাত্ববোধ দ্বারা এরা উদ্বুদ্ধ হয়। গান এবংনাচ এদের জীবনের সঙ্গে 
অগাঙ্গভাবে যুক্ত । 

গানের ক্ষেত্রে প্রেষ সঙ্গীত এক যোরাং এর সৃষ্ট হলেও এই গান প্রতিটি 
মোরাংই গাইতে পারে । এসব ক্ষেত্রে ঝগড়া কোন্দল হয়না। এই দব 
গানকে কোনিয়াক নাগাদের সৰ মোরাংএরই সম্পদ বলে গ্রহণ করার অধিকার 
থাকে।১৩ 
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এক্েনেসের (ফাকন্পোর চ্টা 


লোক-সংন্কৃতির হত বোশ আকাডেমিক আলোচনা হয়েছে, তত বেশি 
মা্কসীয় দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা হয়নি, অথচ মাক্পীয় দৃষ্টি দিয়ে লোক 
ংস্কৃতির আলোচনা না করলে, সমাজ বিকাশের অনেকখানি ইতিহাসই অজ্ঞাত 
থেকে যায়। সেই জন্যই বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন । শ্ঘের মধ) 
দিয়েই সমাজের বিকাশ ঘটে, অেণশ সংগ্রামের পর্ব অধ্যায়ে মানুষ নিষ্ঠুর 
প্রকৃতির সচ্গে সংগ্রাম করে জয়শ হয়েছে । শ্রেণী সংগ্রাম করে জয় হয়েছে। 
শ্রেণী সংগ্রামের কালেও সমাজের আশা আকাৎ্ক্ষা হুঃখ বেদনা দ্বন্ঘ সংগ্রাম 
সামাজিক অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কথনো সরাপার, কখনো ঠাটা বিদ্ংপের 
ছলে তা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ কী অতশতে কী এখনো মাথা পেষ্ে 
অনায় আবচারকে মেনে নেয়নি। তাই মাকর্সীয় দৃষ্টি দিয়ে বিচাক়্ 
বিশ্লেষণ না করলে, শুধু আকাডোমক আলোচনায় যারা আজও পমাজ 
পরিবর্তনের সংগ্রামের সো'পক তেমন উপকার পাবেন বলে মনে হয় না। 
দ্বয়ং মার্কপ এবং তাঁর অকীত্রম বন্ধ এগ্গেলপস 10111979কে ষথেছ্ট 
গুরুত্‌ দিয়েছেন । পরে এই বিষয়ে আসছি। 
আধুঁনক কালে এবং প্রাচীন কালেও ছুই প্রকাতির সংদ্কাঁত পাশাপাশি 
বেড়ে উঠেছে) একটি শিষ্ট সংস্কৃতি, অপরটি লোকসং্কৃতি। ব্যাপকতার 
দিক থেকে বিচার করলে' নিশ্চয়ই বলত্যে হবে লোক সংস্কৃতি অনেকখানি 
বিরাজ রুরছে আজও । যাঁরা শিম্প সংস্কৃতি নিয়ে মগ্র, তাঁরাও যে লোক" 
সংস্কৃতির মূলাবান দিকগুতি পারহার করেছেন তাতো নয়ই বরং কবিগুরু 
রবদ্দ্রনাথ থেকে আধ,িক কালের সাহিত্য অম্টারা কোনো না কোনোভাবে 
লোক সংস্কৃতিকে তাঁদের সাত্ত্যে ব্যবহার করেছেন। যেকোনো জাতির 
নিজের ভাষাটি কি তা জানতে হলে লোক সংদ্কৃতির প্রতি তাঁদের মনোণিবেশ 
করতেই হবে । এ বিষয়ে রবখশ্দ্রনাথের উদ্ধৃতি শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
রবশন্দ্রজীবনী থেকেই তুলে দিচ্ছি। 
“যে বাক্তি নিজের ভাষা আবম্কার কাঁরতে পারিয়াছে, যে বাক্তি 
নিজের ভাষায় নিজে কথা কাঁহতে শিঁখিয়াছে, তাহার আনন্দের সামা 
নাই।” ব্যাক্তি বিশেষের জীবনে ইহা যেমন সত্য, জাতির জীবনেও 
তাহা তেমণি সত্য । রবাম্্নাথের অভিষোগ যেঃ “বাশ্গালী জাতির 


১০৫ 


প্রাণের মধ্যে ভাবগহুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা 
ভালো জানি না। আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় সচরাচর যাহা ছু 
িখিত হইয়া থাকে? তাহার মধ্য যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দোঁখতে 
পাই না ।...এখনো আমরা বাণ্গালশর ঠিক ভাবি, ঠিক ভাষাটি 
ধারতে পাতি নাই 1...সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর 
উংরাজশ ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালণদ্রে 
হৃদয়ের মধ্যে আছে ।৮ .*.“ভাবের ভাষায় অনবার্দ চলে না। ছাঁচে 
ঢালিয়া শুধু জ্ঞানের প্রাতন্ূপ নির্খাণ করাযায়। িপ্তু ভাবের 
ভাষা হাদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সুখ-দুঃখের দোলায় দ্লিয়া 
মানুষ 5ইতে থাকে । সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া 


তাহার একটি পিজরশব প্রাতমা করা যাইতে পারে না। ও হাদয়ের 
মধো পাধাণভাবের মত চঢাপিয়া পড়িয়া থাকে ।” 


রবীম্দ্রনাথ এই পব যুক্তি দেখাইয়া পঞ্গণত সংগ্রহ সামান্য একখানি গ্রম্হের 
সমালোচনা কাঁরয়া উহার বৈশিশ্ট্য দেখাইলেন। আধ্ষনিক কবিরা প্রেমের 
কাবতা বিরহের কবিতা লেখেনঃ কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সে আম্তারকতা 
নাই? যাহা এই লোক সাহিত্য মংগ্রহের কাবতায় দেখা যায়। ইহার কারণ 
তরুণ লেখক এখনো ম্পম্টভাবে আবিষ্কার কাঁরতে পারেন নাই, কিন্তু 
যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সারাথ হইতেছে, লোক সাহিতা সেই 
সাধারণ লোকেই সৃষ্টি করে যাহার ভাবধারার সহিত দেশের নাড়ীর 
বন্ধনঘোগ ছিন্ন হয় নাই যাহার ভাষা ইংরেজির অনুকরণে বিকৃত হয় নাই। 
“ইহাকে দোঁখলেই এখনি আত্মীয় বাঁজয়া মনে হয় যে, কিছুমাত্র চিন্তা না 
করিয়া ইহাকে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ কারতে দিই)” এই প্রবন্ধে 
[তিনি সর্বপ্রথম বাঙালগকে এই দেশখয় গান কিতা প্রভতি সংগ্রহের জন্য 
অনুরোধ জ্ঞাপন করেন1১ কাঁবর এই আহ্বান বিফলে যায় নি, তা আমরা 
সবাই জানি। রবাশ্দ্রনাথের কালে এবং বম্তত বিংশ শতাব্দশর প্রথম থেকেই 
সংস্কৃতি [নিয়ে গবেষণা আলোচনা সেমিনার সম্মেলন চলত । এই [বজ্ঞানের 
চর্চা আমাদের দেশে পরে শুরু হয় । একথা ম্বশকার না করে উপায় নেই যে, 
পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে মার্+পবাদণদের নেতৃত্বে বাফ্রম্ট সরকার গঠিত হবার 
পর এই নবাগত বিজ্ঞানের পঠন-্পাঠন অপুশশীলন গবেষণার বাধাগুি ধারে 
পুরশভূত হচ্ছে । লোক-সংস্কৃতির চচ্ণা এবং একে বৈজ্ঞানিক পদ্হার বশ্লেষণ 
করা, ধু নৃতত্বের পশ্ডিতদদের বা লোক-সংন্কতি-বিজ্ঞাণের ছাত্রদেরই অধনতব্য 
বিষয় । মাক+পবাদে যাঁদের প্রাণ উতপগর্শকৃত, তাদেরও লোক-সংস্কৃতি শাদ্ত্ে 


১৪৬ 


সমাক জ্ঞান থাকা উচিত, কেননা রবশশ্দ্রনাথের উপরিউক্ত অভিমত থেকেই বোঝা 
যায়, লোক-সংস্কৃতি ফসিল নয়। তার প্রাণ আছে, সে স্থাবর দয়, সচল । [বিশেষ 
কোনো এক জাতির লোক-সাহিতা বিষয়ে অধায়ন করতে 1গয়ে রবাশ্নাথ শুধু 
যে সেই জাতির লোক-সাহিত্যেরই প্রশংসা করেছেন তা নয়, উন সেই সাহিত্যের 
মধো সেই জাতির লোক সমাজের মানস ও হদয়াবেগের এাতহা পিক প্রক্রিয়াও 
আবিচ্কার করোছলেন | নিজেদের অতশত সম্পর্কে সমাক অবহিত হওয়া এবং 
অবাহত হয়ে তার শ্রেষ্ঠ এীতহাকে গ্রহণ করে তাকে যুগের উপযোগণ করে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জাতিতির কর্তবা। 

বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমাজজশবনকে জানতে হলে, তার ক্রমবিকাশের 
ধারাটিকে বুঝতে হ'লে এবং বিশেষ কোনো মহৎ উদ্দেশো মানুষকে নিয়োজিত 
করতে হলে এবং সেই মহান ব্রতে উদ্দধপ্ত করতে হলেও, লোক সাধারণের 
কৃতির মধ্যেই জানা যায় এবং আপনার নৈকটো নিয়ে আসা সহজ হয় । 
কেননা-- 
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এই সঙ্গে লেনিনের কথাও মনে রাখতে হবে। থে কোনো শ্রেণী সমাজে 
সংস্কৃতিতেও শ্রেণী চিত্র বিল,প্ত হয় না, তা বতমান থাকে। 
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মহান দার্শনিক মাকসের পহর্ববতর্ণ দ।”নিকেরা পৃথিবীকে যেভাবে ব্যাখ্যা 
করে গেছেন, তাঁদের ব্যাখ্যার সঙ্গে মাকসের ব্যাখার পার্থকা আছে । আমাদের 
দেশের দার্শনিকগণ দেহতত্তবাদশ ও অধ্যাতবাদশর্দের পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা 
দ্হেতন্তবাদ বা অধ্যাত্ববার্কে গশ্হিত বিবেচনায় তাকে পরিহার করে, কয়েকটি 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত । তাই-- 

«আমাদের দর্শনের ইতিহাস প্রায় একাম্তভাবেই সম্প্রদ্ধায়গত | কেন না, 
কোনো এক সুদুর অতীতে কয়েকটি মুল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবার পর পরব 
কালের দ্রার্শানকতা বলতে প্রধানত পেগঃলিরই বিকাশ । অথাৎ আমাদের 
দেশে যুগের পর যুগ একের পর এক নুতন ও ন্বাধাীন মতবাদের আবভভাব 
হয় নি .....* । একের পর এক দার্শীনক অবশাই এসেছেন) কিন্তু 
তাঁরা অন্তত সচেতনভাবে কোন নিজদ্ব নুতন মত প্রস্তাব করতে সম্মত নন । 
প্রতোকেই কোন-নাশকোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, অতএব হয়ত নৃতন করে 


১০৭ 


পুরানো কথাগুিরই সমর্থন করেছেন। তাই চিম্তার মুল কাঠামোগহল 
একই থেকেছে, দাশগ_প্ত* যেমন বলছেন, 00৩ (97063 16100810৩0 015 5811৩, ৪ 

মার্কসই প্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাঁর পুব+সরশ দার্শীনকর্দের ঘত 1কছহ 
ব্যাখাকে আঘাত করে বললেন, পৃথিবধকে ব্যাখ্যা করাই দার্শনিকের কাজ নয়; 
একে পাঁরবতন করাই হলো কর্তব্য । 
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এই উদ্দেশ্য তানি চ£০011015-কেও পরিত্যাগ করেন নি। অর্থনৈতিক 
বুনিয়াদের উপর রাজনৈতিক, দার্শীনক, ধর্মীয় সাহিত্য, আইন ও শিল্পের 
উপ্রকাঠামো হলেও, এগুদি নিিক্রয় নয়, এগুলি আবার অর্থনৈতিক 
বুণিয়াদের উপর ক্রিয়া করে। চ911075 এর ক্ষেত্রে বলা যায়, ইহা অর্থ- 
নৈতিক বুনিয়া্দের উপর তাঁর ক্রিয়াশশল । 

দেশের দত্যকার ইতিহাস জানতে হলেও 1:911101-এর আশ্রয় এবং ক্ষেত্র 
পমশক্ষার প্রয়োজন আছে, য। শুধু ইতিহাসের বই পড়ে জানা যায় না। 
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এগ্গেলসের চরিত্রে এই গুণগুলির সমাবেশ ঘটোছিল ! এগ্গেলপ্‌ 
[0111975 এর বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে 
বিশ্লেষণ করেছিলেন, সমাজ পাঁরবত'নের সহায়ক শক্তিনূপেই । 

এগ্গেলসের মধ্যে অনেক গুুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল । স্কেচ অঞ্কন বিদ্যায় 
তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, কবি হিসাবেও তাঁর খ্যাত ছিল। ঘোড়ায় চড়তে, 
সাঁতার দিতে, তলোয়ার খেলতে বরফের উপর দিয়ে স্কেট করতে, তিনি দক্ষতার 
পরিচয় বেখে গেছেন । যাঁরা শতকে ভয় করত বা শারঈরিক দুর্বলতা দেখিয়ে 
যুদ্ধে অংশ [নিতে এড়িয়ে যেত, তাঁদের তিনি ঘৃণা করতেন। এই গুণগুলির 
সঙ্গে আরো একটি মহান গুণের সমাবেশ ঘটোছল, যার উজ্লেখ পৃবেই 
করেছি। 


সুরেশ্দ্র নাথ দাশগণ্র 


৯১০৮ 


[-01/1016-এর প্রতত তাঁর আগ্রহ বাল্য বয়স থেকেই দেখা ধায়। এই আগ্রহ 
সৃষ্টি যিনি করেছিলেন, তিনি এগ্গেলসের পিতামহ । অতি শিবিষ্ট মনে 
গভীর আগ্রহ সহকারে পিতামহের মুখ থেকে ফোকলোরের অন্তর্গত লোক 
কথাগীল তিনি শুনতেন | এই লোক কথাগনীলর মধো, যে-সব কথায় বশরদের 
কার্যকলাপ উজ্লেখিত হতো, বালক এ্গেলসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 
সেই গুতিতেই | 
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উধৃতিত দপর্থ হয়ে গেলো, এই কারণে যে এঞ্গেলসের জশবনবন্তে যে 
ভাবধারা আবর্তিত হয়েছিল তাঁর বাল্য বয়সেই, তাঁর পরিণত বয়সে তাই তাঁর 
রাজনৈতিক জশবনের মৃল্যায়নের সহায়ক হবে মনে করেছি। 
এহ্গলপের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকজীশবন, তাদের চেতনা-সংগ্রাম আচার 
আচবণ, অবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে সমাক জ্ঞান আহরণ 
করার পিপাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। এই কারণেই ফোকলোরের 
বিষয়ে তার আগ্রহের বৃদ্ধি ঘটে। 
যৌবনে পদার্পণ করার সময়ে জনপ্রিয় (৮০]0181) লোকগাথা এবং লোক 
কথাগুল তিনি সংগ্রহ করেন এবং তা যথাস্থানে বাবহারও করেন। এখানে 
[১0001 শব্দটি বাবহার করার বিশেষ অর্থ আছে। এই ৮০]91%1 শব্দের 
অথ এখ্গেলদ যা করেছেন, তা হলো এই, অবশাহ নম্নলিাখিত ব্যাখ্যা শিল্প 
্কৃতি বিষয়েই, তবু লোক-দংল্কৃতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজা মনে হয়েছে 
আমার, কেননা লোক সংস্কৃতি বিবঠিত হয়, তার ব্্পান্তরও ঘটে, অ'বার তা 
বিকত হয় মম্তত গানের ক্ষেত্রে । 
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7০019 বলতে তানি তাঁর যৌবনকালে যা ব্যাখা করেছেন, তা 
হলো এই £ 

হা) 25116912119 50681010756 076 00198110165 11010) ০02) 91119 0৩ 

06100910050 06 ৪. 00100190 00901. 819 11011 70০৩010 901005100, 100950 

11010001] 00018] 70011, .১১..,,০, ০ 216 81509 20111150 [0 001778170. 

(1180 16 91700010 ০০ 105610176 ৮101) 105 82০, 01 068.56 €0 ৮৪ & 0০0০1 

[০0 011০ 769919.৮ [তান আবার অনাত্র লিখেছেন যে 2০০]8 বই 

স্বাধীনতা অজর্নের সেবায় কাজ করবে। «৮০৫01 00 20০০016 8100] 

16 61000111862 561%11115 2100 [0980116 00 (105 81151090180 ০01 

[0101151)১, ৯ 

এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে লোকসাধারণের অবস্থান শোষিত অত্যাচারিত 
বা্চতের দলে। কাজেই তাদের ফোকলোরে শো িত শ্রেণশর দুঃখবেদনা আশা 
আকাতক্ষা "বপ্প-কম্পনা, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
গ্রামের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে । এই সঙ্কলনেই কৃষক বিদ্রোহের উপর রত 
অনেকগহীল গান আমি তুলে দিয়েছি । যেখানে সরাপার অত্যাচার রাজা বা 
সামন্ত প্রভুপের অত্যাচারে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়নি, সেখানে কখনো টুনটুনি 
পাখির মুখ দিয়ে, পশুপাখির মুখ দিয়ে পরিকাতহিনশতে অশুভ শক্তির পরাজয় 
দেখিয়ে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বহু অতাঁত যুগে মানুষ যখন 
সংঘবদ্ধভাবে গোষ্ঠী জীবনযাপন করত, তখন প্রত্যেকটি গোষম্ঠখর যে দলপাত সে 
ছিল সংঘ শাক্তরই প্রতীক । আমাদের পৌরাণিক কাহিনগতে এমন অনেক 
বশরের কথা আছে যাদের কাছে দেবতাদেরও পরাজয় স্বীকার করতে হয়। 
লোক মানসেরই সৃষ্টি হারকিউিলস, প্রমোথউস এসব বশর চরিত্র । মধ্যযুগে 
কৃষক অভাথানগুদিলর মধোই জম্ম নিয়েছে শ্পিগেল রবিনহুভ, টিলউলেন । 
এমন ফি আমাদের দেশে সাআজাবাদর অত্যাচারের প্রতিরোধে যে সব সাহসী বীর 
চিত্রের বিবরণ পাই, তাদের বিদেশীর ইতিহাস ডাকাত দসহা বলে বর্ণনা 
করেছে। রঘুকে বীর না বলে বলা হয়েছে ডাকাত। নাঁল বিদ্বোহের নেতা 
িশুকেও বিশু ডাকাত বলেই আখ্াত করা হয়েছে । এদের নিয়ে অনেক 
লোককথাও সৃষ্টি হয়েছে । এই প্রকাশধারার বিরাম নেই। এই যুগেও তা 
কোথাও তীব্রভাবে; কোথাও মৃহ্রভাবে হলেও, অত্যাচার শোষণ-বঞ্চনার বিরদ্ধে 
লোকসম্গণতগহতিল সমৃদ্ধ । 

এগ্গেলসের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 701710976 এবং জনপ্রয় গান গল্প এবং 
কাহিনধগৃিল প্রতি । এগালকে তিনি শুধু শিল্প হিসাবে দেখেন নি বা 


১৯০ 


রোমানাশ্টিক মতবাদশদের দৃষ্টি দিয়েও দেখেন নি । 10111016 এর সামাজিক 
প্রয়োজনশয়তার দিকে তাঁর বিশেষ দশ্টি ছিল। | 

এই 1191গগন'লি এই কারণেই তানি সংগ্রহ করেছিলেন গভীর নিষ্ঠার 
সঙ্গে এবং গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে এগুদিকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। 
এগুলির উৎপত্তি জীবন্ত জনগণের িজ্প চেতনায়, এবং এগুলি যে শোষন 
বিরোধিতায় সমৃদ্ধ আঁভবাক্তি তাও আিচ্কার করে লিপিবদ্ধ করে মহদ্রিতও 
করেছেণ ৪ 

৬০116 [21561 2150 11194 (011006 70 [00001208195 176 

0০011909160 19591705 17 010 61010175, 9000160 1116 0010901011 

9[09901) 01 1016 €০0970010011915 ৪800 11 11025119116 11001720016 

80012019160 01996 01 165 91910051315 %11101) 16 019%/ 10100 (1)6 

11511500106 01 0199 109010195? ৪70, ১০ 

এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। ০111016-এর চরিত্রকে বিকৃত করে 
যোশেফ ভন গোরেশ (0০91765) এবং অন্যানা প্রতক্রয়াশশীল রোম্যাম্টিক 
লেখকরা দেখিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আবেগ ও উত্তেজনায় অধ"র হয়ে 
এগোলপদ জার্মান ৬০1/5 90০10-এ একটি প্রবন্ধ পাঠয়েছিলেন এবং তা 
১৮৩৯-এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

12108919 ৮/1016 21) 110199551010090 8101010, 53011091) 01103 7311017017১ 

[01711009011 10%9120061 1839, 888175 076 16906101181% 10108810017 

31505 (39561 ৬০0 0391169 2190 001)615 ) 89905108015) ০£ 
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মার্কসের সঙ্গে এছ্গেলসের সাক্ষাৎ হয় ১৮৪৪ সালে প্যারিসে । সেই সময় 
থেকে তাঁদ্দের মধো যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠোছল তার পারচয় দিতে গিয়ে লেনিন 
(০111016 থেকে উদাহরণ টেনেছিলেন । তিনি বলোছিসেন-_ 

010 16851005 001021105 ৬৪110105 [00115 11150817063 ০0 01010918119, 

"5 [201090981, 010091560901806 [08 985 0080 105 9০1৩0০5 18 

0158060 10% ০ 5০1)01815 8100 081)0915) ৮/1)056 16181101) 60০ 98০1) 

00051 00011909998 016 10056 100%116 5601155 01 100161109 ৪0০3 

1010081), 01910051119, ১২ 

এই দূ বদ্ধূত্ শুধু যে সমাজ বিপ্লবের কাজের মধোই আবদ্ধ ছিল, তা নয়। 
এহ্গেলপস মাকসের পারবারের প্রত্যেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। মাকসের 
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সুখ- দুঃখের একান্ত বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন । মাক'দের ছেলে মেয়েরা এখ্গেলসকে 
কাকা” বলে ডাকতেন। এঙ্গেলস মার্কসের পরিবারে গেলে সব থেকে খুশি 
হতো তাঁর ছেলেমেয়েরা । তাঁরা এছ্গেলসকে ছে'কে ধরতেন [819 1916 ( পারি 
কাহিনশ ) শোনার জন্য। এ্গেলস একটার পর একটা পাঁরকাহিনী বলে যেতেন । 
পরে এই পার কাহিনশর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রথম রাশিয়াতেই হয় । এ কাজটি 
প্রথম করেন ভূলাদিমির প্রপ। ও*রই গবেষণা 10101016-এর গবেষণার দ্বারা 
উন্মুক্ত হয়। 

এঞ্গেপস- 101110৩-এর সকল শাখাই সংগ্রহ করেছিলেন, সমাজ বিকাশের 
ধারা জেনেশছিলেন, আবার এই এাতহা গ্রহণ করে সমাজ-পারিবর্তনের কাজেও 
লাগিয়েছলেন। 

মাককপের সঙ্গে ঘণিষ্ঠ বন্ধুত্ব হবার পর থেকেই হই বন্ধৃকে যে গুরুতর 
কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়, তাতে অবপর মিলত খুব কম, তব? এই কাজের 
জনই জানতে হয় বাভিন্ন জাতি অধিজাতিতির পমাক বিবরণ তাদের অর্থনৈতিক 
বিনাাপ এবং মানস সম্পদ যেটিকে বলা হয় 92০৩7 58০1৮76--উপরিরিপৌধ । 

অবপর কম মিললেও এখ্গেলম এরই ফাঁকে ফাঁকে £০0111016-এর চচশা 
করতেন । 1০91510916-এর প্রা গভীর আকর্ষণ যে তাঁর ছিল তা তাঁর জশবনশ 
থেকেই জানা যায়। 

11010001) 17105915 10870. ৮619 110012 19151716) 16 010 1001 2152 0) 1119 

808061010 10150109, 1715 101010901810820 18110 11169180016, 010 
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১৮৬৪ সালের ডিসেম্বর মানে 9০11৮611761 9০0০181 :170100081 
[,8538119973-দের একটি পাত্রকায় মার্কস ও এখ্গেলসের নিকট লেখা চেয়ে 
পাঠালে ওত্রা লেখা দিতে স্বীকৃত হন । ১৮৬৫ সালে মাক্স এই কাগজে 08 
[0001)01 শশর্ক একটি প্রবন্ধ দেন । দ্বিতীয় ও তৃত"য় সংখায় তা প্রকাশিত 
হয়। এর সাথে সাথে এঞ্গেলপ 1895911 পস্থীরা কৃষকদের বিপ্লব" সত্তাকে যে 
অবজ্ঞা করত, তাযে সঠিক ছিলনা তাই প্রমাণ করার জনা একাট পুরাতন 
10810151) 10115501018 (ডেনিস লোক সঙ্গীত ) জার্মান ভাষায় অনুবাদ ক 
প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন । সঙ্গীতচি চ৩।। 11070900 নাযে পারাচত। 
এই লোক ঙ্গীতটির মধ্য বিবৃত ছিল সামশ্তঙাম্তিক প্রভৃদের বিরুদ্ধে 
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কৃষকদের সংগ্রামের কাহিনগ | এগ্গেলস: এই লোকস্*্গীতটির ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে বলেছেন" 
7০ 90116 9100%/9........, 10৬ 005 196858175 1001700160 006 
[01109 27089006. 10 2 ০০010 11106 03617008109, 1151৩ 0195 
01০7990160 01955 00100810523 10001) 61208] 110011105 ৪৪ 006 
9০012501316 210 511161৩0106 10101508118 501018105 &9 1080 01 
6৮৩1; 10015 ভা) 19001615009 100090181 ৬011061--006 
25800] 010 705239101 50116 ভ1]] ০51081101৮৩ 81001000019106- ১5 
এগ্গেলসকে এই সম্গতটি এত আঁতিতৃভ করেছিল যে তান মাসকেও এই 
সঙ্গশতটি পাঠিয়ে দিয়ে িখোছলেন একটি চিঠি । চাঠাঁট তুলে দিচ্ছি 
[০61 টব ০. ?3. 81200765667 211 38025 1865 
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পরবত্বর্শ অংশে লিখিত আছে-__ 


1176 ৮0105 1,8558116 15 06116 21800098119 11010851060 85 10150 & 
00100108010 10506 2061 211. ১৬ 


এছ্গেলন 1,8958116-র মতো সোপ্যাল-ডেমোক্ষ্যাটকে ঘায়েল করার জন্য 
লোক সঙ্গীতের বৈপ্লাবক ব্যবহার করেছেন এটি হলো তারই উদাহরণ । 

মহামতি এছ্গেলপ গ্রামীণ সবঁহারাদের শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যাদের মধ্যে সামম্ততাশ্ত্রকতা ও /1150001805-র 
. বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল, এই মহান দায়িত্ব পালন করবার জনা তানি বুঝেছিলেন, 
শুধু স্লোগান দিয়ে বা রাজনোতিক বক্তৃতা দিয়ে করা যাবে না! তাদের 
টেনে আনতে হলে তাদের সম্প্ণ জানতে হবে? জানতে হবে তাদের সংগ্কৃত্ধি- 
কেন্্। গ্রাযীণ সর্বহারাদের অন্তর তাদের সংস্কৃতির যধোই বিরাজ করে, 
সেইখানেই তার পর্ণ পারচয়। এটা হলো পহবশর্ত। তিনি পেই সময়ের 
জার্মানির সম্যক বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্তে পেশীছেছিলেন, তা ছিল এই-- 
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লোক-৮ 
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একজন লোক-সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিকের যে বিষয়গৃণিল তাঁর গবেষণা কাজের 
সহায়ক বলে ধরা হয় তা হলো, যে অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে গবেষণা সেই 
নিদিষ্ট অঞ্চলের 

১) জাতিতন্্, .২) ভৌগোলিক অবস্থা, ৩) ধর্ম-কর্মআচার-ব্যবহার, 
৪) ভাষাতত্, ৫) এতিহাটসিক পটভৃমি, ৬) সামাজিক পটভমি, ৭) অর্থনৈতিক 
অবস্থা, ৮) জীবন যাপন পদ্ধতি, ৯) পরিবেশ প্রততবেশ, ১৭) রাজনৈতিক 
পটভ্‌মি ইত্যা্দি। 

এগ্গেলসের জীবনশ অধ্ায়নে জানতে পারা যায় এই পবকটিই গুণেরই 
সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে । 

একটা বিষয়ের উ্লেখ করলেই তা জানা যাবে। 

বৃটিশ শাক্ত আয়ারল্যান্ডের দ্বাধীনতা অপহরণ করার পরও আয়ার- 
ল্যাম্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন থেমে থাকেনি । ১৮৬৭ সালের আন্ধোলন 
গণঅভ্যাথানে পাঁরণত হওয়ায় সিনফিনদের আন্দোলনকে বৃটিশ শক্তি পাশবিক 
অত্যাচারে দমন করার পরই আইিশদের দ্বাধীনতার প্রশ্নটি মার্কস ও 
এত্গেলসের মনে আলোড়ন সৃ্টি করেছিল | এমন কি মাকস নিজে 16 
109110291-4 1%,আইিরশদের চ্বাধীনতার দাবি যে ন্যাা, তা উত্থাপন 
করেছিলেন । আয়ারল্যান্ডের একটি পর্ণাণ্গ ইতিহাস রচনার কাজে এহ্গেলস 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি আয়ারল্যান্ডে গিয়েও- 
। ছিলেন । সেখানে বৃটিশ কি জঘন্য অত্যাচার করেছিল তার পহ্্ণাঞ্গ বিবরণ 
(মাসকে চিঠির মারফত জানিয়োছিলেন । 
_ এখ্গেলদ এুতাঁর পাঁরকম্পনাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, এবং 
ভেবেছিলেন এই তিনটি অংশে ইতিহাসাঁটি লিখবেন । এই তিনটি অংশ হচ্ছে 
১) প্রাচন আয়ারল্যান্ড ২) প্রাক্কতিক অবস্থা (13205181 ০০000:100 ) 
৩) ইংরাজ িছয় ও শাসন । 
. ৮" এই কাজ করার জনা তিনি এ দেশে যান ১৮৬৯-এন সেস্টেম্বরে ! লগ্গে 
ছিলেন তাঁর ন্তর ও মার্কসের কনিষ্ঠা কন্যা । 


১১৪ 


এঞ্গেলস লাতিন এবং নকানডেনেতিয়ার ভাষা ম্বচ্ছন্দেই পড়তে পারতেন, 
কিন্তু প্রাচীন আয়ারল্যান্ডের ভাষা তাঁর জানা ছিল না, সেই কারণে সম্যক 
উপলব্ধির জন্য অতি অঙ্প সময়ের মধ্যেই প্রাচীন আইরিশ ভাষা আয়ত্ত করে 
নেন। এরই সঙ্গে সঙ্গে আইরিশ জনগণের বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করেন। 
তিনি ষে কি পারমাণ গবেষক ছিলেন তা জানতে হলে তাঁর সংগ্রহের উপকরণ- 
গুলির দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে । 

0176 ৬7115 9 005 10806510121] 106 58600160 15 ৪300101510176- 01108 

01) 1)15019, 5902180119১ 90011010103 800 509019115 801108101, 

[0116 115019০0118, চ20)11061901)9, 11011019855 8100 চ০01101015, 

বো 9925 176 ০000900 ৮10) 5900170. 11000 11001119110, 176 

580176160 10815101819 ৮111] 8008.21178 [1)0101051710655১ 01000101176 106 

80017910010119 2110 0:0050৬01111917553, 01 5৮1 30181) 01 110101178- 

(1010. [713 115 010 11151) 10156017% ০01068105 [0015 01191 150 01063, 

[176 00693 11150 15 06 00০0. ১৮ 

পরবতর্কালে যখন তিনি 1109 01810 01 7807115, 2115805 0০৩1 
200 119 90805 নামক গ্রম্ছটি লেখেন, তখন লর্বাংশেই যে তিনি 
মরগানকে অনুসরণ করেছিশেন তা নয়, এছ্গেলদ অনানা পশ্ডিতবর্গের 
মধ্যে যাঁরা গবেষক তাঁদের প্রাচীন কাল্পনিক সাহিতাযগুপির দিকে মুখ ফিরিয়ে 
সেগুলির যথেষ্টভাবে ব্যবহার করতে আবেদন করেছিলেন বিশেষ করে 
হোমারের কবিতাও ফোকলোরের বাবহার করার দিকে আকৃষ্ট করতে 
চেয়েছিলেন । 
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৩%0051%5 7136 01 8৬৪81191016 20016106 110961100619 11578007৩8, 
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লোক সংস্কৃতি মৃত নয়--এটি একটি বিজ্ঞান, কাজেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
সব যুগেই করা ধায়, যুগের পারপ্রেক্ষিতে, লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞানীগণ তাদের 
গবেষণায় প্রমাণ করেছেন £015101৩ নগর ও গ্রাম জশবনে বত“মান এবং তা সঙ 
অবস্থায় । এই বিষয়ে অনেকেই ':801000-এর উল্লেখ করে অতীতের লোক- 
সঙ্গশত ও লোক-কথাগুিলকেই ম্বীকৃতি 'দেন। বিজ্ঞানের কাজ হলো 
এতিহ্যাশ্রয়ী লোক-সঙ্গশত ও লোককথাকে ধুগের পাঁরবর্তনে সমৃদ্ধ করা। 
বুঝতে হবে 719411500 কি। 
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015801৬৩ 18৬.,..,.,. ০ 1085০ 96510, 80 8৬ 018 ৪, 01811%6 1 
080100140৩5 1006 17581) 01996 13 11100, ২০ 


“যুগের পারবতঁনের সঙ্গে নূতন এঁতিহোর সৃষ্টি হয়, ফলে ফোকলোরের 
চঁরিত্রেও পারবর্তন ঘটে ।”২২ 

এই উক্তির বৈজ্ঞানক কারণ আছে--জীবন তা লোক জীবনই হোক বা 
পররিশশীলিত নগর জীবনই হোক, তা স্থিতিশীল নয়, গতিশীল, এই গতি আবার 
খদ্দের মধ্য দিয়ে | মাননষ প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করছে__অতাঁতে এই সংগ্রাম 
ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে এখন সংগ্রাম করছে যে অপশাক্ত মানুষের গাঁতির পথে 
বাধা সৃষ্টি করছে তার বিরুদ্ধে! মানুষ আগে চলার ছন্দ আবিচ্কার 
করেছে, এ চলার ছন্দ থামবে না। বর্তমানেও থেমে নেই, বরং ছন্দে যুক্ত 
হয়েছে নতুন মাত্রা। প্রতিকংল অবস্থাকে দে জয় করবেই । এবং একদিন সুখী 
জীবন, শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবেই | তাই এই পর্বের লোকপণ্গীতে সেই 
সংগ্রাম ও আগামী দিনের কজ্পনা বেশি করে স্থান পাচ্ছে। 

0021016101) 15 075 6651009], 9001955 20101091170801010 01 000051)1 
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[00015 0৩ 00065190000, 1901 11661659515 1901 420508০0019” 1700 ৫6010. 
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আমাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা 11181)৩1 (6০10901985-র যুগে 
601001016 অচল । অনেক দেশেই হ71819৩1 001001085 1011016-কে উৎকর্ষ 
করেছে । একটি দেশের খবর অধ্যাপক আশুতোষ তট্টাচার্য দিয়েছেন, দেশটির 
নাম জাপান । ওখানে যে 1018800 নত হয়ঃ তার মধ্যে কোনো মানুষ 
থাকে না* থাকে যন্ত্র । 


“যুগ পারিপাশ্থকের পারবর্তনে লোক সংস্কৃতি চলযান কালের চিম্তা 
চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে৯” একথা আগেই বলেছি, এবং সমাজ বিকাশের 
দ্বা্ত্বিক প্রক্রিয়ায় ষচ্ত্রশজ্প সভ্যতা নাগারকতার সবশাধনিকতার মধোও লোক 
সংস্কৃতি বিবতিত এবং বিকশিত হয়” । ২৩ 

উপারউক্ত আিমতের পক্ষে মালের তত্তানযায়ণ আনিবার্য ভাবেই সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজা। সংস্কৃতি মূলত জীবন বাস্তবতার উপমৌধ, সমাজের 
উৎপাদন ব্যবস্থা বন্টন রীতি ক্রমাগত এতিহাসিক বল্তৃগত ঘাতক পথে ধাবমান 
এবং পারবর্তনমৃখী, যেহেতু জাবন গাঁতশল তাই জীবন গাঁতশীলতার 


১১৬ 


আনিবার্য ভাবে সংগ্কতিতেও রূপান্তর ঘটায় লোকজণবন ও লোক সংস্কৃতি 
1011915 থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। লোক সংগ্কৃতির সঙ্চো উচ্চতর সংগ্কৃতির 
পার্থক্য এইটুকৃই শিষ্ট সাহিত্য সংদ্কৃতির ব্যক্তি মানসের ফসল, 101101৩ 
সমাজ-মানসের ফসল । লোক-সঙ্গত আঁতি সহজে বিশেষ করে এই ূগে 
গণস্গীতের লাহুজ্য লাভ করতেই পারে বিষয়গত দিক থেকে । এই ক্ষেত্রে 
মার্কসের ভাঞ্তি "্মরণশয়। [তিনি বলেছেন-- 


71001798102 01611 ০৬10 10156015500 0065 4০ 206 00816 1 188 ৪3 
00659 015856 : 006৮ ৫09 1000 12886 1 00091 0170110736910063 
91)99610 0% 00610896125, ০01 17001 010017056811095 ৫116001% 
60000106660, 2150 8100 08105101060 0010) 11705 085. 1106 
090101010০1 ৪11 006 0620. £610612610185 ড/9121)5 11105 &, 01217 10816 
00 10105 01210 01006 111106...,,০,,, [1705 005 2৬/8100111108 01 00৩ 
0680 10 [19036 16501010175 99:০৫ (176 101110095 ০ £1011%10% 
06 0৩৬ 5000215. ২৪ 
লোক সংদ্কাঁত শুধু অতাতের সাংকৃতিক বিষয় নয়। বর্তমানের এবং 
তাবিধাতের বিষয়ও । আজকার দিনের যে-চিম্তা চেতনা তা ভাঁবব্যতে থাকবে 
নাঃ নুতন চিদ্তা-চেতনার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবীরূপে লোক সংস্কৃতিতে স্থান 
করে নেবেই। তার কিছু কিছু লক্ষণ ম্প্ট হয়ে উঠেছে__ধাকে গোকাঁ 
বলেছেন 701)110 1591109. এই 71010 1691119 বিষয়ে বলেছেন, “৮/100001 
0013 16811গ ৬০ 080. 1006 00001916116100 9/1191 005 509০0191190 168119010 
100501)00 1$১,, 


₹০11101৩ নিয়ে শুধু যে এছ্গেলস চিন্তা চর্চা গবেষণা করেছেন তাই নয়, 

পরদ্ত্‌ বিপবের প্রতিটি নায়ক চিন্তা করেছেন ! লোন ল্তাতিন মাও সে-তুং 
তাঁদের মুল্যবান অভিমত রেখে গেছেন। 

মাও-সে তুং “চীনের প্রগতিশীল গণলং”্কৃতির ব্যাখ্যা করে যা বলেছেন তা 
প্রণিধানষোগ্য । তিনি বলেছেন__ 
588555883 81001600 ০0010016 81)0010 17610)6 ৮০ 1018119 1516০150 001 
চ1177015 ০০১1৩৫, ৮০ 9150010 ০৩ ৪০০০/৩৫ 019011701981108 5০ 85 0০ 
1610 1106 191051655 ০0? 00108+5 06%/ ০81001৩,২৫ আবার জন্যন্ত্র বলেছেন, 
“106 চিত 01 01010656 [7০০0 15 0011 50089 015 2120 (11৩ 0183910 
85050100, ২৬ 

এঙ্গেলস এত কথা ০1196 বিশেষ করে লোকসঙ্গীত [বিষয়ে বলে 


গেছেন, যা সংকলন করলে একটি বৃহৎ প্রন্ছ হয়ে যায়। 
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মার্কস তার 01095 ০1 ৮০1161081 17০0110109 গ্রন্হে লোককথা সম্পর্ক 
বহু জায়গায় বলেছেন । 

পল লাঙ্কার্গ চ০11101৩-এর ঘষে একটি এোতহাপসিক পটাতে একটি 
বিশেষ 'ভাৎপর্য বহন করে তা বলেছেন তাঁর 9/66০165 ০ 005 73156015 
01717010155 0010016 গ্রন্হে । তিনি বিশেষ করে জোর দেন এই বলে থে 
যেসব জাতি গোষ্ঠীর লিখিত কোনো ইতিহাস নেই, 6০011106 সে বিষয়ে 
সাহায্য করতে পারে । লোক-সঞ্গীত ও কাবিতাগালর এতহাসিক গনরুত্ত 
অপরিসীম । 

ম্যাক-পিম গোকর্ণ সোভিয়েত সমাজের লেখক এবং শিজ্পদের দৃষ্টি 
[০01/1016-এর প্রতি আকর্ষণ করেন । [০111016 থেকে যে সব বীরের পরিচয় 
পাওয়া যায়, তারা শোষণ অত্যাচারের [িরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এইসব 
বশর ভাবশ সমাজ গঠনের সংগ্রামে প্রেরণা যোগান। তিনি একথাও বলেন 
7011010916-কে দেখতে হবে “মেহনতী জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামী 
সংকল্পের অভিব্যক্কি হিপাবে | ০1106 শ্রেণী দ্বন্দের হাতিয়ার [হিসাবে 
কাজ করে । অভীগতে করেছেঃ এখনো করছে। 
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